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যংকিঞ্চিৎ অপুর্ব মহাঁকাব/ 





কবিকুলতিলকস্চ 


কম্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


কলিকাত। 
নংক্কত যন্ত্রে যুত্িত 
এম কে লাহিড়ী এণ্ড কৌৎ কর্তৃক প্রকাঁশিত। 
০৪ নং কলেজ স্ট্রীট | 
সন ১২৯১ সাল। 


_ দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন। 


পলিসি পপির সিসি 


ব্রজবিলাস নিঃশেধিত হইয়াছে । কিন্তু, গ্রাহকবর্গের আগ্রহনিরততি 
হয় নাই । এজন্য, অনেকের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, এই মহাকাব্য 
পুনরায় মুদ্রিত করিতে হইল | 

ফাঁজিলচালাঁকের। স্থির করিয়। রাখিয়াঁছেন, তাঁহাদের মত 
বিজ্ঞ, বোদ্ধ।, যোদ্ধা, ভূমগুলে আর নাই । তাহার! যে বিষয়ে যে 
সিদ্ধান্ত করেন, অন্যে যাহ! বলুক, তাহাদের মতে, তাহা অভ্রাস্ত ও 
অকাট্য । শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্য খানি অনে- 
কের পছন্দসই জিনিন হইয়াছে । সেই সঙ্গে, ইহাঁও শুনিতে পাই, 
ফাঁজিলচালাকের! রটাইতে আরম্ত করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগরের 
লিখিত । বাঁহার। স্ব্ূপ বলেন, তাহার! ষে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি, 
তাহা, এক কথায়, সাব্যস্ত করিয়। দিতেছি | 

এক গণ্ড এক মান অতীত হইল, বিদ্যাসাগর বারুজি, অতি 
বিদকুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়৷ জড়ীভূত হইয়া, পড়িয়া লেজ নাঁড়ি- 
তেছেন, উঠিয়। পথ্য করিবার তাকত নাই । এ অবস্থায়, তিনি এই 
মজাদার মহাঁকাব্য লিখিয়াছেন, এ কথ! যিনি রটাইবেন, অথবা, 
এ কথায় ধিনি বিশ্বান করিবেন, তীহার বিগ্তা, বুদ্ধির দৌড় কত, 
তাহা সকলে, স্ব স্ব প্রতিভাবলে, অনায়াসে উপলব্ধি করিতে 
পারেন । 

আমরি প্রথম বংশধর, “অতি অপ্প হইল”, ভূমিষ্ঠ হইলে, কেহ 
কেহ, সন্দেহ করিয়া, কোঁনও মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই 
পুস্তক খানি কি আপনকাঁর লিখিত ? তিনি, কোনও উত্তর ন' দিয়া, 
ঈষৎ হানিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়। থাকিতেন । তাহাতে অনেকে 
মনে করিতেন, তবে ইহা ইহারই লিখিত । বিদ্যাসাগর মহোদয় 
সেরূপ চালাকি খেলেন কি না, ইহ! জানিবার জন্য, এ বার আমি, 





৪ বিজ্ঞাপন | 


চতুর,)চ্লাক, বিশ্বস্ত বন্ধুবিশেষ ছারা, তাহার নিকট এরূপ জিজ্ঞাস। 
করাইব । দেখি, তিনি, পুর্বোক্ত মহোদয়ের মত, ঈষৎ হাসিয়া, 
মৌনাবলম্বন করিয়। থাকেন; অথবা, আমার লিখিত নয় বলিয়া, 
সপ বাক্যে উভ্ভর দেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে তিনি, 
“ন। বিইয়া। কানাইর মী” হইতে চাহিবেন, সে ধরণের জন্ত নহেন । 

অধিকন্ত, তিনি, ভাল লেখক বলিয়া, এক জময়ে, বিলক্ষণ 
গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সত্য বটে । কিন্তু, ঘে অবধি, আমি 
গ্রস্ত কৃততিপয় উচ্চ দরের লেখকদুড়ীমণি, সাহিত্যরঙ্গভূমিতে 
অবতীর্ণ হইয়, নান। রঙ্গে, অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই 
অবপ্রি, তাহার লেখার আর তেমন গুমর নাই । ফলকথা। এই, 
তিনি গ্রভৃতি প্রাচীন দলের লেখকদিগের ভোত। কলমের থোতা 
সুখ হইতে, এবংবিধ রঙ্দার মহাকাব্য নিঃসৃত হওয়া, গৌোসয়কুণ্ডে 
কমলোৎপত্তির স্তাঁয়, কোনও মতে সম্ভব নহে । 

যথাবিহিত যাহা অভিহিত হইল, ইহাতে যদি প্রাচীন দলের 
অভিমানী লেখক মহোদয়ের রাগ করেন, করুন ;ঃ আমার তাহাতে 
কিছুই বহিয়া যাইবেক ন। | আমি, এ সকল বিষয়ে, কাহারও 
তুআক! রাখি না, ও রাখিতেও চাহি না । এজন্যে, ধদি আমাঁয় 
নরকে যাইতে হয়, আমি তাহাতেও পিছর্পাও নই । 

যদি বলেন, নরক কেমন সুখের স্থান, দে বোধ থাকিলে, 
তুমি, কখনই, নরকে যাইতে চাইতে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, 
কিছু দিন পুর্বে, কলিকাতায়, এক ভদ্রসম্তান বেয়াড়া ইয়ার হইয়া- 
ছিলেন । তিনি এক বারে উচ্ছন্ন ধাইতেছেন ভাবিয়া, তাহার গুরু- 
দেব, উপদেশ দিয়া, তাহাকে ছুরস্ত করিবার চেষ্ট। পাইয়াছিলেন | 
“তোমার ক্তি নরকে যাইবার ভয় নাই» গুরুদেব এই কথা বলিলে, 
নেই সুবোধ, শ্ুুশীল, বিনয়ী ভদ্রসন্তাঁন কহিয়াছিলেন, আপনি 
দেখুন, ঘত গ্রবলগ্রতাপ রাজা রা'জড়া, মব নরকে যাইবেন ; যত 
ধনে মানে পুর্ণ বড় লোঁক, সব নরকে যাঁইবেন ; যত দিলদরিয়।, 


বিজ্ঞীপন । ৫. 


ভুখড় ইয়ার, সব নরকে যাইবেন + যত সুদ্ুভাষিণী, চাঁরুহাসিনী 
_বারবিলাগিনী, সব নরকে যাইবেন ॥ স্বর্গে যাইবার মধ্যে, কেবল 
আপনাদের মত টিকিকাট? বিদ্াাবাগীশের পাল । সুতরাং, অতঃপর 
নরকই গুলজার; এবং, নরকে যাওয়াই সর্ধাংশে বাঞ্ছনীয়" । 
আমারও সেই উত্তর । 

কিন্ত, একটি বিষয়ে, উক্ত ভদ্রসন্তানের মতের সহিত, আমার 
মতের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য আছে । তিনি কহিয়াছিলেন, টিকিকাটা 
বিগ্যাবাগীশের পাল ব্বর্গে যাইবেন। আমার কিন্তু দু বিশ্বাস এই, 
যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনও স্থান থাকে; এবং কাহারও 
পক্ষে, সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা! থাকে; তাহ! 
হইলে, টিকিকাটা বিগ্যাবাগীশের পাল সর্বাগ্রে নরকে যাঁইবেন, 
এবং নরকের নকল জায়গ। দখল করিয়া ফেলিবে্ন ; আমর! আর 
সেখাঁনে স্থান পাইব ন।। 

ঞীমান্‌ বি্াঁবাগীশ খুড় মহ1শয়েরা, শান্ত্রের দোহাই দিয়া, 
মনগড়া, বচন পড়িয়া, বলিয়া! থাকেন, জ্ঞানককৃত পাঁপের নিষ্কৃতি 
নাই | বিষয়ী লোক শাহ্ত্রজ্ঞ নহেন ; সুতরাং তীহাদের অধি- 
কাংশ পাপ, জ্ঞানকৃত বলিয়া, পরিগণিত হইতে পারে না । কিন্ত, 
বিদ্যাবাগীশ খুড়দের, শান্ত্রেও যেমন দখল, পাপেও তেমনই প্রবৃত্তি ; 
সুতরাং, তাহাদের পাঁপের সংখ্যাও অধিক, এবং মস্ত পাঁপই 
জ্ঞানর্ুত । এমন স্থলে, তাহারাই নরক একচাটিয়া৷ করিয়া ফেলি- 
বেন, দে ব্ষ্য়ে অগুমাত্র সংশয় নাই । তীহাঁরা, আমাদিগকে ভয় 
দেখাইবার জন্যে, নান। রঙ্‌ চড়াইয়া, বর্ণন। করিয়া, নরককে এমন 
ভয়ানক স্থান করিয়। তুলেন যে, শুনিলে হৃৎকম্প হয়, এব এক 
বারে হতাশ হইয়। পড়িতে হয় । কিন্তু, আপনাদের বেলায়, “মাঁকড় 
মারিলে ধোকড় হয়” বলিয়া, অবলীল। ক্রমে, সমস্ত পাপকর্টে 
নম্পুর্ণ লিগ্ত হইয়া থাকেন । এ বিষরের অতি সুন্দর একটি উদাহরণ 
দর্শিত হইতেছে । 


৬ বিজ্ঞীপন | 


কিছু কাল পুর্বে, এই পরম পবিভ্র গৌড়দেশে, ক্ুষ্চহরি শিরো- 
মণি নামে, এক সুপত্তিত অতি গ্নিদ্ধ কথক আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
ধাহার। তাহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক 
মধ্যবয়স্ক বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাহার কথা শুনিতে যাঁইতেন। 
কথ। শুনিয়া, এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে, সন্ধ্যার 
পর, তাহার বাসায় গিয়।, তীয় পরিচর্যায় নিযুক্ত থকিতেন। 
ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে, এ বিধব। রমণী গুণমণি 
শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন। 

এক দ্বিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যান।সনে আসীন হইয়া, স্ত্ী- 
জাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া, পরিশেষে 
কহিয়াছিলেন, “যে নারী পর পুরুষে উপগত| হয়, নরকে শিয়া, 
তাহাকে, অনন্ত কাল, যৎ্পরোনাস্তি শক্তিভোগ করিতে হয় | 
নরকে এক লৌহময় শাল্সলি বৃক্ষ আছে। তাহার ক্কন্ধ দেশ, অতি 
তীক্ষাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপুর্ণ । যমদৃতেরা, ব্যভিচারিণীকে, সেই 
ভরঙ্কর শাল্মলি রক্ষের নিকটে লইয়া গিয়।, বলে, তুমি, জীবদ্দশায়, 
প্রাণাধিকপ্রির উপপতিকে, নিরতিশয় গ্রেমভরে, যেরূপ গাঁ 
আলিঙ্গনদান করিতে; এক্ষণে, এই শাঁল্সলি বৃক্ষকে, উপপতি 
ভাবিয়া, সেইরূপ গা আলিঙ্গনদান কর) গে ভয়ে অগ্রসর 
হইতে ন| পাঁরিলে, যমদূতের।, বথাবিহিত গুহার ও যথোচিত 
তিরক্ষার করিয়া, বলপুক্বক, তাহাকে আলিঙ্গন করায়; তাহার 
সর্ধ শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যার; অবিশ্রান্ত শোণিতআব হইতে 
থাকে; সে, যাতনায় অস্থির ও ম্বতগ্রায় হইয়া, অতিকরুণ 
স্বরে, বিলাপ, পরিত।প, ও অনুতাপ করিতে থাকে । এই মমস্ত 
অনুধাবন করিয়া, কোনও জ্ীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের 
অভিলাঁষে, পর পুরুষে উপগত৷ হওয়া উচিত নছে' ইত্যাদি । 

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শান্তিভোগবৃতান্ত শ্রবণে, কথকচুড়ামণি 
শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদ।সী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, 


বিজ্ঞাপন । ৭ 


গ্রতিজ্ঞ! করিলেন, “যাহ! করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই; 
অতঃপর, আর আমি, প্রাণান্তেও, পর পুরুষে উপগত! হইব না” | 
দে দিন, সন্ধ্যার পর, তিনি, পুর্ধবৎ্, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে 
উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্ধ্যা করিলেন; কিন্ত, 
অন্তান্ত দিবসের মত, তাঁহার চরণসেবার জন্ত, যথাসময়ে, তদীয় 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না। 

শিরে।মণি মহাশয়, কিয়ৎ ক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন ; অবশেষে, 
বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য হইয়।, তাহার নামগ্রহণ পুর্ধক, বারংবার 
আহ্বান করিতে লাগিলেন । পেবাঁদানী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট ন1 হইয়া, 
দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন ; এবং, গলবন্্ ও ক্লুতা্জলি হইয়া, 
গলদশ্ঃ লোচনে, শোঁকাকুল বচনে কহিলেন, “প্রভে। ! ক্রুপ। করিয়া, 
আমাঁয় ক্ষমী করুন । সিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে 
মরিয়। রহিয়াছি। আপনকাঁর চরণসেব। করিতে, আর আমার, 
কোনও মতে, গ্রব্ত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়। যাহ! 
করিয়াছি, তাহ। হইতে কেমন করিয়। নিস্তার পাঁইব, সেই ভাবনায় 
অস্থির হইয়াঁছি” । 

সেবাঁদাসীর কথ। শুনিয়া, পণ্ডিতচুড়ামণি শিরোমণি ৭ মহাশয় 
শয্য। হইতে গাত্রোথান করিলেন; এবং, ছ্বারদেশে আপিয়া, সেবা- 
দাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্ মুখে কহিলেন, “আরে পালি ! তুমি 
এই ভয়ে আজ শয্যায় বাইতেছ না? আমরা, পূর্বাপর, যেরূপ বলিয়া 
আসিতেছি, আজও সেইবপ বলিয়াছি । সিমুল গাছ, পুর্বো, এরূপ 
ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে; কিন্ত, শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় 
কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, সিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে; 
এখন, আলিঙ্গন করিলে, সর্ধ শরীর শীতল ও পুলকিত হয়" । এই 
বলিয়া, অভয়প্রদান ও গ্রলোভনপ্রদর্শন পুর্বক, শধ্যায় লইয়। 
গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাহাকে, পুর্ববৎ। চরণসেবাঁয় 
প্রবৃত্ত করিলেন । 


৮ বিজ্ঞাপন । 


পূর্ব বারে, অমরর্জনীয় অনবধানদৌষ 
বশতঃ, নির্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিঃ এজন্য, 
ক্ষম! প্রার্থনা পূর্বক, বিনয়নত্ বচণে নিবেদন 
করিতেছিঃ বেঢপ বিদ্যাবাগীশ দলের যেরূপ 
গুঁণকীর্তন করিলামঃ তাহাতে কেহ এরূপ ন। 
ভাবেন, আমাদের মতে, ব্রাহ্মণ পৃণ্তিত সম্প্র- 
দায়ের সমস্ত লোকই একবিধ, তাঁহাদের 
মধ্যে ইতরবিশেষ নাই। আমরা, সরল সাদরে, 
ধর্মপ্রাণ নির্দেশ করিতেছি, ত্রান্গণ পণ্ডিত 
সম্প্রদীয়ে এরূপ অনেক মহাশয় ব্যক্তি আছেন 
যে, তীহারদিগকে দেখিলে, ও তাঁহাদের সহিত 
আলাপ করিলে, অন্তঃকরণ প্রত প্রীতি- 
রসে পুর্ণ, ও প্রভূত ভক্তিরসে আদ্র? হুয়। 
তীহীরা, যশোহর ধর্মরক্ষিণী সভার আজ্ঞাবহ 
দলের ন্যায়, বাহ্যজ্ঞানশুন্য নহেন। তাহাদের 
সদসদ্িবেক, উচিতীনুচিতবিবেচনা _ প্রভৃতি, 
এ কাল পথ্যন্ত, লয় প্রাপ্ত হয় নাই। তুচ্ছ 
লাভের লৌভেঃ অবলীল৷ ক্রমে, ধর্মী ধর্মবিবে- 
চনায় বিসর্জন দিতে পারেন, তীহারা সেরূপ 
প্রকৃতি ও সেরূপ প্রবৃত্তি লইয়। জম গ্রহণ 
করেন নাই। | 


সন ১২৯১ সংল। 
২৫ আশ্বিন । 


মাননীয় শ্রীযুক্ত বাঁবু তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
যশোহরহিন্দৃধর্রক্ষিণীসভাসম্পাদক 
মহাশয় সমীপেষু 


সবিনয়ং সবনমীনং নিবেদনম্‌ 


গৌড় দেশের সর্বাগরধান সমাজ নবদ্বীপের পর্ধগ্রধান স্মার্ত গ্রীল 
শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিগ্যারত্র ভট্টাচার্য্য, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়ত। 
প্রতিপন্ন করিবার নিমিভ, শ্রীমতী যশোহরহিন্ধন্্নরক্ষিণী সভার 
চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন, সমাচারচক্দ্রিকানামক সংবাদপত্রের ৭৩ ভাগের ১২১ 
সংখ্যায়, তাহ মুদ্রিত হইয়াছে । এই চমৎকারিণী বক্তৃতা, ঘথোচিত 
যত্ব ও সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, পাঠ করিয়।, আমার অন্তঃ- 
করণে যে অমস্ত ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তৎসমুদয়, লিপিবদ্ধ 
করিয়া, ব্রজবিলাস নাঁমে, মুদ্রিত ও গ্রচারিত করিলাম । গ্রন্থের 
অধিকতর গৌরববর্ধনবাসনায়, এই অপুর্ব মহাকাব্য, শ্রীমতী 
»শাহরহিন্ড্ধন্মররক্ষিনী সভ। দেবীর অতিকমনীয় কোমলতম চরণ- 
কমলে, চন্দনচর্চিত কুস্থুমাঞ্জলি স্বরূপ, সনর্পিত হইতেছে । আপনি, 
দয়। প্রদর্শন পুর্বক, এই অতি অকিঞ্চিৎকর অথচ অতি মনোহর 
উপহারগ্াদানবীর্ভ। শ্রীমতী সভা দেবীর শ্রবণগোচর করিলে, 
আমি নিরতিশয় অনুগৃহীত হইৰ | কিমধিকেনেতি ! 


সন ১১৯১ সাল 
১ল। আশ্বিন । 
অন্থুগ্রহপ্রত্যাশাপনস্থ 


কম্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য 


ব্জবিলাস। 


রঃ তস্প্পম 
নি 


প্রথম উল্লাস । 


ব্রজনাথ বিদ্যারত্ু বেহুদা পণ্তিত। 
আপাদমস্তক গুণ রতনে মণ্তিত॥ 
শুভ ক্ষণে তীরে মাতা ধরিল।'উদরে। 
নাহি দেখি সম তাঁর ভূবন ভিতরে ॥ 
বুদ্ধির তৃলনা নাই যেন বৃহস্পতি । 
রূপের তৃলন! নাই যেন রতিপতি॥ 
রমিকের চূড়ামণি সর্বগুণাকর। 
স্রশীলের শিরোমণি দয়ার সাগর ॥ 
সুবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণ প্রায়। 
যেই যে বিধান চাঁয় সেই তাহ! পায় ॥ 
এ বিষয়ে কেহ নাহি তাহার সমান। 
এক মাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান ॥ 
তাহার গুণের কিছু করিব বর্ণন। 
অবহিত চিন্তে সবে করহ শ্রবণ ॥ 


২ ব্রজবিল।স | 


যদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাপুঃ তোমার 
এেত বড় আম্পর্থা কেন। তুমি, বামন হয়ে, আকাশের 
চাঁদ ধরিতে চাও । তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে ভূমি 
বিশ্ববিজয়ী দিগীজ পণ্ডিতের গুণ বর্ণন করিবে । আমার 
উত্তর এই, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, সহস! আমায় 
হেয়জ্ঞান করিবেন না । আমি এক জন যথার্থ কথ। 
বলিতে গেলে, আমি নিতীন্ত যেমন তেমন এক জন নই। 
আমার পরিচয় শুনিলে, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন, সে 
বিষয়ে এক কড়াঁরও সংশয় নাই । “বামন হয়ে আকাঁশের 
ঈদ ধরিতে চাও” এ কথাটি, বোধ হয়, আপনারা ঠা 
করিয়া বলিয়াছেন। আমি কিন্তু, ঠাঁউা! না ভাবিয়া, শ্লীঘ। 
জ্ঞান করিতেছি । আমাদের বংশমরধ্যাঁদা অতি বেয়াড়া। 
বামন বংশের আদিপুরুষ ভাঁরতবর্ষের পঞ্চম অবতার । 
তিনি, ত্রিলোঁকবিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুইয়া, কি ফেসাঁৎ, কি কারখানা, করিয়াছিলেন, ভাঁছ' কি 

কখনও আপনাদের কর্ণকুহুরে প্রবেশ করে নাঁই | : 

বাঁপ কা! বেট। সিপাহী ক ঘোড়া 
কুছ না রহে তব ভি থোঁড়া। 

যদিও, যুগমাহাত্য্ে। আদিপুরুষের সম্পুর্ণ ক্ষমতা আমাদের 
না থাকে, কিছু ত থাকিবে । তিনি এক পদে সমক্ত 
আকাশমগ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন ; আমরা কি, তাহার 
ংশের ভিলক হইয়া, আকাশমগলের এক অংশেও হাত 
বাঁড়াইতে পারিব নী । অবশ্য পারিব। আর, ইহাঁও 
বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি ধাস্থাকে ধরিতে চাহিতেছি, 


প্রথম উল্লাস । ৩ 


তিনি আকাশের চাঁদ নছেন, নদিয়ার চশদ (১)। দিয়া 
চদকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত বেহুদ1 বাঁঙাছুরের 
পক্ষে, নিতান্ত অসৎসাঁহমিকের কাঁধ্য বলিয়া বোঁধ হয় ন। | 

এক সময়ে, চৈতন্য দেব, নদিয়ার চাঁদ বলিয়া, 
খ্যাত হুইয়াছিলেন । বোধ হয়, তার রউটা বেন ফরসা 
ছিল, ভাই তীঁকে নদিয়ার চীদ বলিত। যথার্থ গুণ 
প্রকাশ অনুসারে বলিতে গেলে, বিভ্যারত্বু খুড়ই নদিয়াঁর 
প্রত ঈদ । নদিয়ার চীদ, অর্থাৎ রা উজ্জ্বল করিয় 
ছেন। তীহার পুর্বে, রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর, রঘুনন্দন 
প্রভৃতি নদিয়াকে যেমন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, শ্রীমান্‌ 
বিস্ভারত্ খুড়, নিজগুণে, তদপেক্ষা শত সহত্র গুণে, অধিক 
উজ্জ্বল করিয়াছেন । বলিতে কি, খুড় যে এত বড় ভাগ্যধর 
হইবেন, ইহা) ক্ষণ কালের জন্যেই আমাদের কাহারও 
খেয়ালে আইসে নাই । 


(১) 0১) আমি এ স্থলে, প্রীমান ত্রজনাথ বিদ্যারত্বকে নদ্দিয়ার টা 
বলিলাম । কিন্তু, শ্রীমতী যশোহরহিন্ুধর্মরক্ষিণী সভ। দেবী, ইতিপুর্বে, 
জ্বীমান্‌ ভূবনমোহন বিদ্যারত্রকে নবদ্বীপচন্র অর্থাৎ নদিঘ়ার চাদ বলি- 
যাঁছেন। উভয়েই বিদ্যাঁরত্ব উপাধিধাঁরী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্এধাঁন 
বলিয়! গণ্য, বিদ্যা বুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরণের। সুতরাঁংঃ উভয়েই 
নবদ্বীপচজ্ অর্থাৎ নদিয়ার টা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র, সে 
বিষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু, এ পর্ধ্স্ত, এক সময়ে, দুই চ1দ দেখা যাঁয় নাই । 
সুতরাং, এক জন বই, দুজনের নদিয়ার ঈ।দ হইবার সম্ভাবন। নাই । কিন্ত 
উদ্ভয়ের মধ্যে, এক জন এক বাঁরেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না; 
এবং, এ উপলক্ষে, দুজনে হুড়হুড়ি ও গুঁতগ্'ঁতি করিয়] মরিবেন, সেটাও 
ঘাঁল দেখায় না । এ জন্য, আঁমার বিবেচনায়, সমাঁংশ করিয়া, দুজনকেই, 
এক এক আর্থচন্দ্র দিয়1, সম্ভষ্ট করিয়া, বিদায় করা উচিত। ঞ্রীমতী যশোহর- 
হিচ্দুবর্মারক্ষিণী সভ1 দেবী আমার এই পক্ষপাতবিহীন ফষত। ঘাড় পাতিয়া 
লইলে, আর কোনও গোলযোগ ব|বিবাঁদ বিমংবাঁদ থাকেনা! এক্ষণে, 
তাঁর যেরগদর্ঞি হয়। 


৪ ব্রজবিলান। 


ক্্িয়াশ্চরিত্রৎ পুরুষস্য ভাগ্য 
দেবা ন জানন্তি কুতে। মনুষ্যাঃ। 
জ্লীলেোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথ! দেবতার! 
জানেন ন।, মাঙ্গষে কেমন করিয়া জানিবে। 


ইতি পূর্বে বলিয়াঁছি, আমার পরিচয় শুনিলে, আপ- 
নার! চমকিয়। উঠিবেন । কিন্তু, অন্যমনস্ক হইয়া, এ পর্য্যস্ত 
আত্মপরিচয় দিতে পারি নাই । এজন্য, যদিও আপনার, 
সাহন করিয়া, মুখ ফুটিয়া বলিতে না পাঁরুন, মনে মনে 
বিরক্ত হইতেছেন, তাছার সন্দেহ নাই । বোঁধ করি, পরি” 
চয় দিতে বিলম্ব করা আর, কোনও মতে, উচিত হইতেছে 
না। যেরূপ দেখিতেছি, তাহীতেঃ আমি কে” ও কি ধর” 
ণের জানোয়ার, তাহ! জানিবার জন্য, আপনার ছটফট 
করিতেছেন । যদি বলেন, তবে পরিচয় দিতে এত বিলম্ব 
ও আঁড়মবর করিতেছ কেন। তাঁহার কারণ এই, পরিচয় 
দিলেই, ভুর ভাঙিয়! যাইবে ; তাহা! অপেক্ষাঃ চালাকি ও 
গোলমাল করিয়া, যত ক্ষণ আপনাদিশকে ফাঁকি দিতে 
পারি, সেই লাভ, সেই বাহাছ্বরি । যদি বলেন, লোককে 
ফীঁকি দেওয়া! কি ভদ্রের কর । এ বিষয়ে বক্তব্য এই, 
আপনারা ভদ্র কাহাঁকে বলেন, তাহা আমি জানি না। 
অভিধানে ভদ্র শব্দের যে অর্থ শিখিয়াছিলাঁম, সে অর্থের 
ভদ্র শব্দে নির্দেশ করিতে পারা যায়, এরূপ লোঁক দেখিতে 
পাই না। ভবে 


যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠভ্তদেবেতরো জনঃ | 
ইতর লোকে ভদ্র লোকের দৃষ্টান্তের অন্গবর্তী হইয়! চলিয়। থাকে ॥ 


প্রথম উল্লাম । € 


এই. ব্যবস্থা অনুসারে, আমরা, জরীমীন্‌ নদিয়ার চাদ বিষ্তা- 
রুস্্ু খুড় প্রতৃতি, এ কালের ভদ্রশব্দবাচ্যঃ মহাপুরুষদিগের 
দৃষ্টীস্ত অনুসারে, চলিতে শিখিতেছি ৷ কিছু কাঁল অত্যাস 
করিলে, হয় ত, ব্যুৎপত্তিবলেঃ তাহাদের ঘাড়ে চড়িয়। 
বলিব। হইছাঁর পর, আর তারা আমাদের কাঁছে কলিক! 
পাইবেন না। 
৮৫ বাঁশের চেয়ে কৰ্‌চি দড়। 

ৃ শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী ॥ 

আমি বড় মজাঁর লোক, বাঁজে গোল করিয়া, মিছা সময় 
ন্ট করিতেছি । পরিচয় দিতে আর বিলম্ব করা, বোঁধ 
হয়) ভাঁল দেখাইভেছে না । পাঠক মহাশয়েরা শুনুন, 
আমি কে। শুনিয়। কিন্তু, আপনারা অবাক হইবেন, 


আমি উপযুক্ত ভাইপো । 


কেমন, এখন, আমি কে, চিনিলেন। যদি কেহ বলেন, 
চিনিতে পারিলাম নাঃ তীর বাঁপ নির্বংশ হউক । কি 
পাপ! কি বালাই! কি বিড়ম্বনা! অনায়াসে, আমার 
পরম রমণীয় প্রফুল্ল মুখকমল হইতে, অতি বিষম অভভি- 
সম্পাঁতবাঁক্য বিনির্ঠত হইল । অথবা, সে জন্যে ভাবনাই 
বা কিঃ কলিকালে ত অভিসম্পাত ফলে ন1 ১ যদি ফলিত, 
রক্ষা থাকিত না। বিষ্ভাভুড়ভুড়ি বিষ্ভাবাশীশ খুড় মহা- 
শয়েরা, কথায় কথায়, অভিনম্পাত দিয়া থাঁকেন। 
তাহাতে, এ পর্ধ্যস্ত, কাঁর কি হয়েছে। ডুলাঁয় যাঁউক, আর 
বাজে কথায় কাজ নাই। 


৬ ব্রজবিলাস। 


যদি বলেন, তুমি এত কাঁল কোথায় ছিলে । তুমি যে 
আজও নরলোকে বিরাজমান আছ, তাহার কোনও নিদর্শন 
পাওয়া যায় নাই কেন। ইহার উত্তর এই, আমি অজগরের 
হ্যায় অলস, কুস্তকর্ণের হ্যায় নিদ্রুল্গি ঃ সহজে নড়িতে চড়িতে 
ইচ্ছা করে না; আর, নিদ্রোগত হইলে, সহজে নিদ্রীভক্গ 
হয় না। বিবেচনা করিতে গেলে, আমি এক রকম খুব স্থুখে 
কাঁল কাটাইতেছি। তবে কি জাঁনেন, জ্ীমান্‌ বিষ্ভাবাণীশ 
খুড়দের বাড়াবাড়ি দেখিলে, উপযুক্ত ভাইপো হইয়া, 
উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, ধর্মবহির্ভূত ব্যবহার হয়। 
প্রেজন্য, বহুবিবাহ বিষয়ক বিচারের সময়, মহাঁমহোপাধ্যায় 
পৃজ্যপাঁদ শ্রীমান্‌ তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য খুড় 
মহাঁশয়কে কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম | অন্প্রাতিঃ মহাঁষহো- 
পাধ্যায় পুজ্যপাদ নদিয়ার চীদ আ্রীমান্‌ ব্রজনাথ বিস্তারতু 
ভ্রীচার্ধ্য খুড় মহ্াঁশয়ঃ বিধবাঁবিবাঁহ বিষয়ক বিচার উপ- 
লক্ষে যে অদ্ষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব পাণ্ডিত্যপ্রকাঁশ করিয়া 
ছেন, তৎসম্বন্ধে তাহাকে কিছু উপদেশ না দিলে আমার 
মত যথার্থ উপযুক্ত ভাইপোঁর উপর, পক্ষপাতিতা দোঁষের 
আঁরোপ হইতে পারে $ নিরবচ্ছিন্ন সেই ভয়ে, বিষ্তারতু 
খুড়কে উচিত মত উপদেশ দিতে, বদ্ধপরিকর হুইলাম। 


ইতি শ্রীত্রজবিল!সে মহাকাব্যে কম্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপো স্ক কৃতৌ 
প্রথম উল্লাসঃ। 


দ্বিতীয় উল্লাস। 


ছি তোল পাশে সিসি সপাস্পিলি পর ীিিিিপা 


শুনিয়াছিলাম, নবদ্বীপ গৌড় দেশের সর্ধগ্রধান সমাজ | 
জ্বীমান্‌ ব্রজনাথ বিষ্ভাঁরতব খুড় সেই সর্বপ্রধান সমাজের সর্বব- 
প্রধান স্মার্ত। তুতরাৎ্, এ দেশে, স্মতিশাজ্্র বিষয়ে, 
বিষ্ভারত্ব খুড়র জুড়ি নাই। তিনি যে ব্যবস্থা দেন, তাহা, 
বেদবাঁক্যের হ্যাঁয়, অভ্রীস্ত ও অকাট্য; কেহ, সাম করিয়া, 
তাহাতে দোষারোপ করিতে অগ্রসর হয় না। তাঁর 
বিষয়ে অনেক প্রশংসার কথা শুনিতাঁম ; এবং, শুনিয়! 
শুনিয়া, তাহার উপর বেয়াঁড়া ভক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু; 
কখনও তাহাকে পাপচক্ষে নিরীক্ষণ ক্রি নাই | এজন্য, সদ 
অর্ধদ। মতলব করিতাঁম, যেরপে পারি, একবার শ্রীমান্‌ 
নদিয়ার চাঁদকে নয়নগোঁচর করিয়া, মানিবজন্ম সফল 
করিব। টদৈবযোঁগে, এক দিন, অশুভ ক্ষণে, বিন। চেষীয়, 
তাহাকে দেখিতে পাঁইলাম। দেখিয়া কিন্তু, আমার পুর্বব- 
সঞ্চিত ভক্তিভাঁব উড়িয়া গেল। অবাক ও হুতজ্ঞান হুইয়', 
ভাবিতে লাগিলাঁম, ও মা! ইনিই ব্রজনাথ বিভ্ভারতু ॥ 
ইনিই. এ দেশের জর্ঝপ্রধান সযাজের সর্কপ্রধান ম্মার্ত ; 
ইছারই এত প্রশংসা শুনিতাম ১ ইহছাঁকেই এত দিন এত 
তক্তি করিতাম । বলিতে কি, আঁমাঁর মনটা বেয়াড়া খারাপ 
হইয়। গেল । 

আমি পুর্ব্বে কখনও বিষ্ভাসাগরকে দেখি নাই। এক 
দিন ইচ্ছা হইল, সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে, 


৮ ব্রজবিলাস । 


অতএব, ইনি কিরূপ জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া 
আমিব। তীহার আবাঁসে উপস্থিত হইলাঁম। অবারিত 
দ্বার, কেহ বারণ করিল নাঃ একবাঁরে উপরে উঠিয়া, তাহার 
ঘরে প্রবিষ্ট হইলাম; দেখিলাম, লোকারণ্য । এক টেবিলের 
চারিদিকে, সাত আট জন বনিয়া আছেন ; আর এক দিকে, 
প্রায় চলিশ পঞ্চাশ জন দাঁড়াইয়া আছেন । তাহাদের 
এক জনকে জিজ্ঞানা করাতে, তিনি কহিলেন, এটি বিস্ভাঁ 
সাগর, এটি ভাটপাঁড়াঁর আনন্দচক্দ্র শিরোমণি, এটি নব- 
্বীপের প্রধান স্মার্ত ব্রজনাথ বিস্ভারতব । শ্রবণমাত্রঃ এক 
উদ্ভোগ্ধে ছুই মনক্ষামন। পুর্ণ হইল, এই ভাবিয়া, আঁহ্লাদে 
গদগাদ হইলাম । বিষ্ভারতু ও বিষ্ভাসাগর, উভয় জানে 
য়ারকেই, কিয়ৎ ক্ষণ, অনিমিষ নয়নে, নিরীক্ষণ করিলাম 
দেখিলাম, জমান বিদ্যারতু খুড়ঃ উকীলের মত, বস্তৃত। 
করিতেছেন $ বিদ্যানাঁণর বাবাজী, জজের মত, তাহার 
বস্তুত শুনিতেছেন। উপবিষ্ট বিষয়ী লোক গুলি বিদ্যা- 
রত্বুকে লইয়া! আনিয়াছেন। দণ্ডায়মান লোঁকগুলি বিষ্তাঁ- 
সাগরের নিকটে আলিয়াছিলেন ; আজ আপনাঁর। যা 
বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছেনঃ তাহার, 
চলিয়। না গিয়া, দঁড়াইয়। তামান! দেখিতেছেন। প্রায় ছুই 
ঘণ্টা! কাঁল, যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, ও বুঝিলাঘ ; পাঠক- 
বর্ঘের অবগতি জন্য, সে সমস্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত 
হুইভেছে। 

সাতক্ষীরার জমীদার বাবু প্রাণনীথ চৌধুরীর মৃত্যু 
হইয়াছে । হার ছুই স্ত্রী ও চারি পৌন্র বিস্তমান। ছুই 
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জ্রীর গর্ডজাত হুই পুর, ছুই ছুই পুত্র রাখিয়।, পিতার 
জীবদ্দশায় প্রীণত্যাগ করিয়াছেন। এক পুত্রের ছুটি 
শুঁরস পুক্র, এক পুভ্রের ছুটি দত্তক পুভ্ত। ওরম পৌন্রের 
উপনয়নন হয় নাই, দত্তক পৌল্রের উপনয়ন হুইয়াছে। 
প্রাণনাথ 'বারুর শ্রাদ্ধ কে করিবেন? এ কথা উপস্থিত 
হইলে, তীঁহাঁদের গুরুদেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জানকীজীবন 
ন্যয়রত্ব ব্যবস্থ। দেন, উপনীত দত্তক পৌন্ত্র শ্রাদ্ধ করিবেন । 
তদন্ুলারে, দর্ভক পৌন্দ, চতুর্থ, দিবসে, প্রাণনাঁথ বারুর 
আদ্ধ করিলেন । শ্রাপ্ধনতায়, অনেক বড় বড় বিষ্ভাবাশীশ 
খুঁড়। উপস্থিত থাকিয়া, কার্য সম্পন্ন করেনঃ এবৎ১ এই 
অন্ধ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইল, এই মর্শ্ের 
এক, ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া, বিদায় ৪ 
চলিয়। গেলেন । | 
অনুপনীত পৌন্দ্রের পিভামহী, নপত্ীর পৌন্র আদ 
করিল, তাহার পৌন্্র শ্রান্ধ করিতে পাঁইল না, ইহাতে 
অতিশয় অসন্তষ্ট হইলেন, এবং দত্তক পৌভ্রের কৃত শ্রাদ্ধ 
শীস্্রনিদ্ধ ছয় নাই, ইহা প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন করিবার, 
নিষিত, বড় বড় বিষ্তাবাগীশ খুড়দিগকে ডাঁকাইলেন ॥ 
ইন কাহারও অবিদিত নাই, বিষ্ভাবাগীশ খুড় মহাশয়ের! 
_ব্যরস্থ। বিষয়ে কপ্পতরু । কণ্পতরুর নিকটে যে যাহ! 
প্রার্থনা করে, মে তৎক্ষণাৎ তাহ প্রাণ্ড হয়। সেইরূপ, 
বিদ্ভাবাশীশ খুড়দের নিকটে যে যেরপ ব্যবস্থা চায়, সে. 
তাহা. পায়,. কেহ কখনও বঞ্চিত হয় না? তবে একটু 
বিশেষ এই,. কপ্পতভরুর নিকট টৈলবট দাখিল করিতে 
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হয় না; বিষ্ভাবাশীশ খুড়রা, বিনা তৈলবটে, কাহারও উপর 
নেক নজর করেন না। যাহা হউক, তীহাঁদের দয়াগুণে 
ও উপদেশবলে, একাদশ দিবলে, পুনরায় প্রাণনাথ বাবুর 
শাদ্ধ হছইল। অনেকের ভাগ্যে একটা শ্াদ্ধই জুটিয়া উঠে 
না) প্রাঁণনাঁথ বাবুর কি লৌভাঁগ্য, তিনি অনায়াসে, উপ- 
ধ্যপরি, ছুইট। শ্রাদ্ধ ভোগ করিলেন । এই শ্রাদ্ধনভাতেও, 
বড় বড় বিদ্ভাবাশীশ খুড় মহাঁশয়েরা) উপস্থিত থাকিয়া, 
কার্য্য শেষ করিয়া, বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন । 
আদ্ধের পরেই, প্রীণনাঁথ বারুর সমস্ত বিষয় চব্বিশ 
পরগণার কালেক্টর সাহেবের হস্তে গেল। ছুই শ্রাদ্ধই, 
বাজারে দেন৷ করিয়া, সম্পাদিত হইয়াছিল ; এজন্য, 
উভয় পক্ষকেই, আাদ্ধের খরচের জন্য, কালেক্টর সাঁছেবকে 
জানাইতে হইল । তিনি কহিলেন, এক বাটীতে এক 
ব্যক্তির ছুই শ্রাদ্ধ কেন হইল, ইহার কারণ ন। জানাইলে, 
তিনি টাকা দিতে পারিবেন না। দত্তকপক্ষীয়েরা, 
বিষ্ভানাগরের নিকটে গিয়া, যাহাতে তীহাঁরা টাকা পান, 
তাহার উপাঁয় করিয়া দিতে বলিলেন। বিছ্যাসার, 
সবিশেষ নমস্ত অবগত হইয়া, কহিলেন, আপনাদের টাঁক। 
পাইবাঁর কোনও প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না! । আপনারা যথা- 
শী কার্ধ্য করিয়াছেন । আপনার কালেক্টর সাঁছেবকে 
জাঁনাইবেন, গুরুদেব জাঁনকীজীবন ন্যায়রত্ব আদেশ করিয়া 
ছিলেন ; তদনুনারে, আপনার! চতুর্থ দিবসে শ্রাদ্ধ কার্য 
সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাঁতেও যদি তিনি ওজর করেন, 
মায় বলিবেনয আঁমি উপায় করিয়া দিব। তীহারা, 
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বিচ্ভাসাগরের উপদেশ অন্থুসারে, কালেক্টর সাহেবকে 
জানাইলেন। 

প্রথম শ্রাদ্ধ শান অনুসারে হয় নাই, এজন্য আঁমা- 
দিশকে? একাদশ দিবসে, পুনরায় শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে, 
ইচ্ছা ভিন্ন দ্বিতীয় পক্ষের আঁর জবাঁব দিবাঁর পথ ছিল না। 
সুতরাং, প্রথম শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ, দ্বিতীয় শ্রান্ধ শাস্ত্র অনুসারে 
হইয়াছে, এই মর্দ্দের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ আবশ্যক হইয়া 
উঠিল । তীহীর।া অধমতাঁরণ ব্রজনাথ বিস্ভারত্ব খুড়র 
শরণাগত হইলেন । বিষ্ভারত্ব তাদৃশ ব্যবস্থা দিতে লন্মত 
ছইলেন, এবং তীহাঁদের সঙ্গে বিষ্ভানাগরের নিকটে 
আলিয়া কহিলেন, আমি একটি ব্যবস্থার কথা৷ বলিব, 
শুনিয়া আপনাকে জম্মতি দিতে হুইবেক। বিভ্ভানাগর 
কহিলেন, আঁপনকাঁর যাহা বক্তব্য আঁছে, বন্গুন। তদন্গ- 
সারে, বিষ্ভারতু বিস্ভাপ্রকাঁশ করিতে আরস্ত করিলেন । 

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বিস্তারতু এমন একটি বচন আবি 
করিলেন যে, তা! দ্বারা, প্রথম শআাদ্ধ অনিদ্ধ ও দ্বিতীয় 
শাদ্ধ শীস্্রসিদ্ধ বলিয়া, বোধ হইতে পারে । এই বচন 
শুনিয়া, বিভ্ভাসাঁগর বিষ্ভারতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আপনি ও পক্ষের ব্যবস্থা কি দেখিয়াছেন। বিদ্বারত্ব 
অল্লানবদনে উত্তর করিলেন, দেখিয়াছি কি, আমি এঁ 
ব্যবস্থায় নাঁম স্বাক্ষর করিয়াছি । বিষ্ভানাগরের বোধ ছিল? 
বি্ভারতব এ ব্যঘস্থাঁয় সম্মত নহেন, এেজন্য বিপরীত পক্ষের 
সমর্থন করিতেছেন। বিষ্ভারতু পুর্ব ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর 
করিয়াছেনঃ এখন আঁবাঁর এ ব্যবস্থায় দোষারেপ করিয়া, 


১২. ব্রজবিলাস । 


বিপরীত পক্ষের পৌষকতা করিতে প্ররত্ত হইয়াছেন ; 
ইহ রুবিতে পারিয়া, তিনি কিয়ৎক্ষণ হতরুদ্ধির মত হইয়া 
রহিলেন, অনন্তর বিষ্তারত্বুকে সহ্বোধন করিয়া! কহিলেন, 
আঁপনি চান কি আপনি ত বড় মজার লোক / পুর্ব যে 
ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন, এখন আবার, এ ব্যবস্থণ 
শীস্্রবিরুদ্ধ বলিয়া, বিচার করিতে বলিয়াছেন । আঁপ- 
নাকে জিজ্ঞাস করি+যখন পুর্ব ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেন, তখন 
কি এ বচনটি আঁপনকাঁর উপস্থিত হয় নাই। বিষ্ভারতু, 
সাম্য বদনে, উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি অত 
বচন ফচন দেখা যাঁয়। এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া, বিষ্া- 
সার কহিলেন, বিষ্ভাঁরত্ব মহাশয়, ও কথ? উচ্চৈঃ স্বরে 
কহিবেম না, এ দেখুন, স্যুনাধিক পথ্াশ জন ভদ্র লোক 
দঁড়াইয়! কৌতুক দেখিতেছেন। ইহার! নান স্থানের লোক; 
এেখাঁন হইতে বহির্গত হইয়াই, বলিতে আরস্ভ করিবেন, 
নবদ্বীপের প্রধান ম্মার্ভ আপন মুখে করুল দিলেন? ব্যবস্থা 
দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না। ব্যবস্থা দেওয়। 
আপ্নকাঁর জীবিকা? 5 কিন্তু, এ কথ! সব্ধত্র প্রচারিভ 
হইলে, আঁপনকাঁর জীবিকার হানি হুইবেক । এই বলিয়ণ, 
বিষ্ভাসাঁগর দণ্ডায়মান লোক গুলির দিকে চাঁহিয়! কহিলেন, 
আমি আপনাদের নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি, আপনারা 
& কথা কোথাও ব্যঞ্ত করিবেন না) করিলে, ব্রাঙ্গণের 
অন্ন মার! যাইবেক । 

ইহ কহিয়া, বিষ্ভাসাঁগর বিষ্ভারতুকে বলিলেন, বির 
মহাশয়, আপনিও কিছু লেখ! পড়া শিখিয়াছেম, আমিও 
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কিছু শিখিয়াছি ; আপনি দি পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে 
পারেন, আমিও পারি । কিন্ত, ওরূপ পরিচয় দেওয়। দুরে 
থাকুক, যদ্দি কেহ আমাকে ব্রাঙ্ঘণ পণ্ডিত ভ্গীবেঃ তাহাতে 
আমার যণ্পরোনাস্তি অপমান বোধ হয়। বলিতে কি, 
আপনাদের আচরণের জন্যে, ব্রাঙ্গণজাতির মান একবারে 
গিয়াছে । আর আঁপনকাঁর বিভ্ভাপ্রকাশের প্রয়োজন নাই» 
যথেষ্ট হইয়াছে ১ স্বস্থানে প্রস্থান করুন। এই বলিয়া, 
বিষ্ভাসাঁগর তাহাকে ও তীহাঁর সমভিব্যাহাঁরী মহাঁশয়দিগকে 
বিদায় করিয়া দিলেন । আমরাও সকলে, দেখিয়া শুনিয়া, 
অবাক হইয়া, চলিয়া গেলাম । 

নবদ্বীপ এ দেশের নর্বপ্রধান সমাজ ; বিস্তার সেই 
সর্ধবপ্রধীন সমাজের সর্বপ্রধান স্মীর্ত বলির! গণ্য ও মান্য £ 
তাহার চদমুখে স্বকর্ণে শুনিলাম, ব্যবস্থা দিবার অময়, 
বচন ফচন দেখা যায় না। জানকীজীবন ন্যায়রত্ব ষথাশাস্ত্ 
ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিগ্ভারত্ব খুড় পুর্ব এ ব্যবস্থায় 
নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন ; কিন্তু, অপর পক্ষের নিকট হইতে, 
পছন্দসই তৈলবট হস্তগত করিয়া, আজ আবার এ ব্যবস্থা 
অব্যবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত । এ দেশের মুখে 
ছাই$ এ দেশের জর্ধপ্রধাঁন সমাজের মুখে ছাই ঃ এ দেশের 
সর্ধবপ্রধীন সমাজের সর্ধপ্রধাঁন স্মার্তের মুখে ফুল চন্দন | 
ধাহাদের এরূপ ব্যবহার, তীহাঁদের সহিত কিরূপ ব্যবহার 
করা উচিত ও আবশ্যক, এ হতভাগা দেশের হুতভাগ। 
লোকের মে বৌধও নাই, সে বিবেচনাঁও নাই । | 


ইতি জ্ীত্রজবিলাসে মহাকাব্য ডে উপযুক্ত ভাইপোস্ কতো 
দ্বিতীয় উল্লাস? 
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কিছু দিন হুইল, নলডাক্জার চেনা রাজা বিধবাঁর বিবাহ 
দিতে আরস্ত করিয়াছেন । বিধবাঁবিবাহ শাস্ত্রনিবিদ্ধ কর্ম 
ও দেশাচাঁরবিরুদ্ধ ধন্ম £ তিনি নে বিষয়ে হাত দিয়াছেন ; 
এজন্য, তীহাকে জব্দ করা৷ আবশ্যক বিবেচন। করিয়া, শ্রীমতী 
যশোহরহিন্দুধশ্মরক্ষিণী সভাঁর ধর্মপরায়ণ বিচক্ষণ সভ্য 
মহোদয়ের, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত শ্রীমান্‌ প্রজনাথ বিষ্ভা- 
রত্বু প্রভৃতি লম্বোদর খুড় মহাশয়দিগকে সভায় আহ্বান 
করিয়াছিলেন । বিষ্ভারতু খুড়, বিধবাবিবাহু শীস্ত্রসিদ্ধ 
নছে, এই মর্শখে এক ব্যবস্থা লিখিয়া, সমবেত সভ্যণ 
সমক্ষে, পাঠ করিয়াছেন । এ ব্যবস্থা। দেখিয়া, আমি ষৎ" 
পরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমত্রুত হুইয়ছি। ব্যবস্থা দিবাঁর 
সময় বচন ফচন দেখা যাঁয় নাঃ পূর্বে তীহার চাঁদমুখে এই 
যে অতি প্রশংসনীয় কমনীয় সাধু ভাষা শুনিয়াছিলাঁম, 
এ ব্যবস্থা সর্বাঁংশে তদনুযায়িনী হইয়াছে, ইহ! দেখাইবাঁর 
নিমিভই, আমার এই উদ্ভোগ ও আড়ম্বর | 
সব্রপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত শ্রীমান্‌ বিদ্ভারতু 
খুড়, বিধবাঁবিবাঁহ শীস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহ! প্রতিপন্ন করি- 
বার নিমিভঃ কোমর বাধিয়াছেন । এ বিষয়ে বিষ্ভাসাগরের 
প্রচারিত পুস্তক খানি, একবার, মন দিয়া, আগাগোড়া 
দেখ! তীহাঁর পক্ষে নিতীন্ত আবশ্যক ছিল। ইহা! যথার্থ 
বটে বিষ্তাসার, ভীহাদের মত, বেহুদ। পণ্ডিত নছেন 
তীছাঁদের মত, বেয়াঁড়া ধর্নিষ্ঠ নছেন ; তীহাঁদের মত, 
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সাধুসমাঁজের অনুগত ও আজ্ঞানুবর্তী নছেন + স্রীছাঁদের মত, 
সাধুসমাঁজের অভিমত নির্মল সনাতন ধর্মের রক্ষা বিষয়ে 
তৎপর ও অগ্রসর নহেন । এমন কিঃ পবিত্র সাধুসমীজের 
প্রাতঃ স্মরণীয়, বনুদর্শঁ, বিচক্ষণ ঈণই মহোদয়ের! তীহাঁকে 
খষটান পর্য্যন্ত বলিয়া থাঁকেন। স্ুতরাঁৎ, তিনি শ্রীমান্‌ 
ব্রিজনাথ বিষ্ভারত্ব খুড় প্রভৃতি, সাঁধুসমাঁজে প্রতিষ্ঠিত, মহা- 
মছোঁপাধ্যায়। মহাপুরুষদিগের সঙ্গে গণনীয় হইবার যোগ্য 
ব্যক্তি নহেন। কিন্তু, ইছাঁও দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া 
যায়ঃ বিষ্াসাগর লিখিতে পড়িতে এক রকম বেন মজবুত; 
যখন যাহা লিখেন, তাহা সহসা কেহ অগ্রাহ্য করিতে 
পারেন না। খাঁহাঁদিগকে সকলে, বাস্তবিক ভাল লোঁক 
বলিয়া, প্রশংসা করিয়া থাঁকেন, তাদৃশ পণ্ডিতগণের মুখে 
শত সহত্র বাঁর শুনিয়াছিঃ বিষ্তাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ে 
ষে পুস্তক লিখিয়াঁছেন, তাহাতে দোষারোপ করিবার পথ 
নাই। বিষ্ভারত্বের ব্যবস্থ! দেখিয়া, স্পষ্ট প্রতীয়মান হুই- 
ডেছে, এ অপবিত্র পুস্তক, কস্মিন্‌ কাঁলেও, তীহার পবিত্র 
দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। অথবা, তিনি সর্বপ্রধান সমা- 
জের সর্ধপ্রধান স্মার্ত। স্মৃতি শাস্ত্রে তাহার অবিদিতকি 
আছে। সম্ুদায় স্মৃতি শীস্ত্ তাহার দিব্য চক্ষুর উপর, সর্ব 
ক্ষণ, নৃত্য করিতেছে । এমন স্থলে? স্মৃতি শাস্ত্র সংক্রান্ত 
কোনও বিষয়ে, বিষ্ভাঁপ্রকাশ আবশ্যক হইলে, বিভ্ভাসাগ- 
রের পুস্তক ডুলায় যাউক, কোনও পুস্তক দেখিবার কোনও 
দরকার করে নাঁ।. ধন্য সর্রপ্রধান সমাজ নবদ্বীপ ! ধন্য 
ক্ষণজন্ম। ব্রজনাঁথ ! ধন্য দেবছুর্লভ বিষ্ভারতু উপাধি ! 


১৬ ব্রজবিলাস 


আমি, এ্রে যাত্রায়, শ্রীমান্‌ বিষ্ভারত্ুন খুড়র সে রীতি” 
মত বিচার করিতে প্রবৃত্ত নহি । যদি কোনও মুখআলগা 
লোক, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, অক্লান বদনেঃ' বলিয়া 
বলেন, তবে তুমি ভয় পাইয়াছ। ত্তাহ্ার প্রতি আমার 
বক্তব্য এই, আমি বড় ডাঁঙপিটে, কোনও কাঁরণে ভয় 
পাঁইবার ছেলে নই। উপযুক্ত ভাইপো, খুড়র সঙ্গে, 
বিচার করিতে পিছপাঁও হইবেন, যদি কেহ, ভুল ভ্রান্তি 
তেও, সেরূপ ভাবেন» তিনি যত বড় ধনী, ঘত বড় মানী, 
যত বড় বিদ্বান, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় হাঁকিম, যত বড় 
আমলা, যত বড় তেঁদড়া, যত বড় বেদড়া হউন ন কেন, 
তীঁহার মনৌহর গাল, বসরাই গোলাপের মত ট্রফট্ুকেই 
হউক, আঁর রাঁমছাঁগলের মত চীপদাঁড়িতে সুসজ্জিত ও 
স্ুশৌভতিতই হউক, ঠান ঠাস করিয়া, দশ বার জোড়া চন 
মারিয়া, সেই বেআঁদবকে, চিরকালের জন্যে, হরস্ত করিয়ণ 
দিব। ইহার জন্যে যদি, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্শাযক্ষিী 
সভা দেবীর ন্ুক্ষম বিচারে, ও অকাট্য ফয়ত! অন্থুনাঁভর, 
ক্রমান্বয়ে ছয় মাস, ফাঁসি যাইতে হয়, তাঁহাঁও মঞ্জর। আমি 
যে কেবল মুখে আস্ফালন করিতেছি” কেহ যেন তাহা না 
ভাবেন। ইতিপূর্বে, শ্রীমান্ তর্কবাচস্পতি খুড়র সন্দগে 
কেন হুড়হুড়ি করেছি, তাহা! কি আপনার জানেন: না, 
ন| কখনও শুনেন নাই । এ যাত্রায়, খুড়র কাছে ছুই চাঁরিটি 
প্রশ্ন করিব। এ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলে; রীতিমত 
বিচারে প্রত হইব। যদ্দি উপেক্ষা করিয়া, অথব। ভন 
পাইয়া, অথবা আর কোনও নিশুঢ় কারণের বশবর্তী 
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হুয়া, খুড় 'মহাশয় উত্তর দামে বিমুখ হন, হও ছুও 
বলিয়া, হাততালি দিয়া, ইয়ারবর্গ লইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, 
আনন্দে মৃত্য করিব 2 পরে, রীতিমত বিচারে প্রত হইয়া, 
ড় মড় করিয়া, খুড়র ঘাড় ভাঁঙিয়া ফেলিব। 

খরদি বলেন, খুঁড়র ঘাঁড় ভাঁঙিলে, খুড় মরিয়া যাঁইবেন 1: 
তাহার উত্তর এই, খুড়র ঘাঁড় বড় মজরুদ, সহজে তাঁঙে, 
কার লাধ্য। আর, যদি ভাতিয়াই যায়, তাহাতে আমি 
নাঁচার । আমি মনকে বুবাইব, খুড়ুর কপাঁলে লেখা ছিল, 
উপযুস্ত ভাইপোঁর হস্তে সদ্গাতি হইবেক, তাহাই ঘটিয়াছে; 
কিখিনির্ধবন্ধ অতিক্রম করে, কাঁর সাঁধ্য । আঁর, ইহাঁও বুঝিয়া 
দেখা আবশ্যক, যদি, ভাগ্য ক্রমে, উপযুক্ত ভাইপোর 
চেষ্টা ও যত, খুড়র সদগতিলাভ হয়, তাহাতে উভয়েরই 
গ্রশংসা, উভয়েরই জন্ম সার্থক। যদি বলেন, খুড়র ঘাড় 
ভার্তিলে তোমার পাঁপ জন্মিবে। তাহার উত্তর এই, 
পাঁপের জন্য আমার তত ভূর্ভাবনা নাই। এ দেশে কোন 
বর্শা করিলে, পাঁপম্পর্শ বা জাতিপাত ঘটিয়া থাকে । 
ছেগ্ষে বেলায়, ব্রা্ষণ পণ্ডিতের এবং পবিত্র সাধুমমাজজের 
বিচক্ষণ বহুদশাঁ চাই মহৌদয়দিশের মুখে কখনও কখনও 
শুনিতাঁম, অপেয়পানে, অতক্ষ্যভক্ষণেঃ অগম্যাঁগমনে 
পাঁপম্পর্শ ও জাঁতিপাঁত হয়। এখন, মে সকল কথা 
ভগামি বা প্রতারণা, অথবা মিছ ভয় দেখান ৰা পরিস্থাল, 
করা মাত্র বেধ হইতেছে । পাপজনক বা জাতিপাঁতক্প 
হুইলে, এ দেশের বিশুদ্ধ সাধুসমাঁজে, এ সকল কর্মের 
অনুষ্ঠান বা অনুমোদন চর্শচক্ষে দেখ! যাইত ন।। সচরাচর 

৬ 
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দুষ্ট হইতেছে, স্ুরাপানে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে 
নাঃ সাছেবদের মত খাঁনা খাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতি- 
পাত হইতেছে নাঃ বিষয়াঁপন্ন লোকে, বাঁড়ীতে হাড়ি 
ও মুসলমান পাঁচক নিযুক্ত করিয়া, গোমাংস শুকরমাংস 
প্রভৃতি বিশুদ্ধ বস্ত পাঁক করাইয়া! খাইলে, পাপস্পর্শ ও 
জাতিপাঁভ হইতেছে না; বেশ্যালয়ে, মগ্ত মাংস মেবন 
পূর্বক, আমোদ আহ্লাদ করিয়া, রাত্রি কাটাইলে, পাপস্পর্শ 
ও জাতিপাঁত হইতেছে না। ফলকথা এই, এ দেশে 
অপেয়পানে, অভক্ষ্যভক্ষণে, অগম্যাণমনে পাপস্পর্শ ও 
জাতিপাঁত হয়, তাঁহার কোনও নজির বা নিদর্শন পাঁওয়! 
যায় না (১)। এমন স্থলে, উপযুক্ত ভাঁইপো। খুড়র ঘাড় 
ভাঁঙিলে, পাপস্পর্শ বা জাতিপাঁত হইবেক, ইহা, কোনও 
ক্রমে, আমার অস্তঃকরণে লইতেছে না। যদিই, উপযুক্ত 
ভাইপোর কপালগুণে, খুড়র ঘাড় ভাঙিলে পাপম্পর্শ ও 
জাঁতিপাত ঘটে, তাঘার কি আর নিষ্কৃতি নাই। খু 
ঘাড় ভাঙিলে, হয় গোহুত্যার, নয় ব্রক্মহত্যারঃ পাঁভক 
হুইবেক। শুনিয়াছি, এ উভয়েরই যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত- 


(১) যদি বলেন, এক্ছলে তু মিথ্যা, গরবঞ্চনা, প্রতারণা, জুয়াঁচরি। 
ব!উপাড়ি, জাল সাক্ষী, জাল দলীল, জাল মোঁকদ্দমা এরভূভির উল্লেখ করিলে 
না কেন ! তাঁহার কারণ এই, এ সমস্ত, পবিত্র সাঁধুসমাজের নিরস্তর অনুষ্ঠান 
ও খআভ্তরিক জশগুমোদন দ্বারা, বহু কাল হইল, সদাঁচাঁর বলিয়! প্রতিত্তিত 
হইয় গিয়াছে । এ মকল সাঁধুসমাঁজলম্মত সদাচরকে যে অর্ধাচীন- নরাধম 
দোষ বলিয়া উল্লেখ করিবেক, তাহার ইহ্কালও নাই, পরকাঁলও নাই।. এ 


বিষয়ে, আমি জীমতী যশোহরহিক্দুধর্পারক্ষিণী লভ1 দেবীকে লাক্ষিণী মান্য 
করিতেছি। 
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বিধান আছে। যদি স্পষ্ট বিধান না থাকে, বিস্তাবাগীশ 
খুড় মহাশয়ের! চিরজীবী হউন, মনের মত তৈলবট সামনে 
ধরিলে, তীহারা একবারে অসামাল ও দিপ্থিদিকৃজ্ঞান- 
শৃহ্য হইয়া পড়িবেন, এবং প্রফুল চিত্তে, হয় বচন গড়িয়া, 
নয় মজুদ বচনের ঘাঁড় ভাঙিয়াঃ অক্ান বদনে, নিখিরকিচ 
ব্যবস্থা! লিখিয়া দিবেন 7; তাহা! হইলেই, সাধুসমাজে আর 
কোনও ওজর আপত্তি থাকিবেক না। 

_ ঞ& স্থলে উল্লেখ কর। নিতান্ত আবশ্যকঃ “এ দেশে কোঁন 
কর্ করিলে, পাঁপস্পর্শ ও জাতিপাঁত হুইয়া থাঁকে* ইতি- 
পুর্বে সামান্াকারে, এই যে নির্দেশ করিয়াছি তাহা! 
প্রক্কত প্রস্তাবে ঠিক হুয় নাই। কারণ, বিধবার বিবাঁছ দিলে, 
বিধবা! বিবাহ করিলে, অথব! বিধবাবিবাহের সংঅবে 
থাকিলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাঁত হইয়া থাকে | এজন্যই, 
তাঁদৃশ ব্যক্তির! পবিত্র সাুসমাজে পরিগৃহীত হইতেছে না 
সাধুসমীজ কাহাকে বলে, ঘটকছুড়ামণি শ্রীমান্‌ জনমেজয় 
বিষ্ভাবাশীশ খুড়কে জিজ্ঞানা করিলে, সবিশেষ জানিতে 
পারিবেন । যদি বলেন, ইনি কে। ইনি এক্ষণে শ্রীমতী 
যশোহয়হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবীর এক প্রধান নায়ক। 
আগে, ইহাকে, এক জন আধকামাঁরিয়া উকীল বলিয়া 
জানিতাঁম ; এখন দেখিতেছি, ইনি সর্ব শাকের অদ্বিতীয় 
ভূঁইফৌঁড় মীমাংসাকর্তা ; শ্রীমান্‌ ব্রজনাথ বিস্তারত্বুঃ তথ! 
ভ্ীমান্‌ ভূবনমোহন বিষ্ভারত্ুঃ তখ। শ্রীমান্‌ রাষধন তর্ক- 
পঞ্ধণানন প্রস্ভৃভি প্রসিদ্ধ প্রাচীন খুড় মহাশয়ের আর 
ইহার কাছে কলিক। পান না। 
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কালে কিং বা ন দৃশ্তযতে। 
কাল কি ব। না দেখা ষায়। 

যাহা হউক, এই প্রশংসনীয় দেশের অতি প্রশংসনীয় 
সাধুমমাজের অভিমত, নিরতিশয় প্রশৎসনীয়, নির্মল, সনী- 
তন ধর্শের অপার মহিমা ! | ! বোধ করি+ এমন নিরেট, 
টনটনিয়া, নিথিরকিচ ধর্ম ভূমগ্ডলে আর নাই। ইহার ক্ষমা- 
গুণ ও হজমশক্তি অতি অদ্ভুত | ইনি অপেয়পান, অভক্ষ্য- 
ভক্ষণ .অথম্যামন প্রভৃতি অনাঁযালে ক্ষমা করিতে- 
ছেন, হজম করিতেছেন। এইরূপ অদ্ভুতক্ষমভাশীলী 
হুইয়াঁও, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি নাঃ কেবল একটি 
অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে, অর্থাৎ বিধবাবিবাঁছে, ইনি কিঞ্চিৎ 
২শে ভূর্বলতা ও অক্ষমতা দেখাইতেছেন । ইহাতে কেছ 
কেন বলিতে পারেন, সাঁধুসমাজের অভিমত নির্মল সমীত্দ 
ধর্ম লোক ভাল, তার জঅন্দেছ নাই? কিন্তুঃ তিন্নি বড় 
পক্ষপাতী $ পুরুষজাতির উপর, তিনি ঘত অয়, স্ীজতির 
উপর, তিনি- তত সদয় নছেন। আমার বিবেচনায় কিন্তু, 
তীহাঁর উপর এ অপবাদ প্রবর্তিত হইতে পারে না। কারণ, 
তিনি জ্ত্রীজীতির উপরেও বেয়াড়া সদয় । দিব্য চক্ষে ঘর ঘর 
দেখিয়! লওঃ তিনি জ্ীজাঁতির ব্যতিচাঁর, জ্বণহত্য1, বেস্ট 
বৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি, অকাতরে, বিনা ওজরে, ক্ষম! 
করিতেছেন, হজম করিতেছেন। তবে, তাহাদের পুনবর্ধীর 
বিবাছে ঘে যৎ্কিঞ্চিৎ গোলযোগ করিতেছেন, তা 
ধরাধরি করিতে গেলে, একপ্রকার দোষের কথা বন্টে। 
আমি কিন্তু, এই সামান্য দৌষ ধরিয়া, ভীহাঁর উপর 
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গুক আধারে সকল গুণ বর্তে ন। 
এবং অুগালিজ্ধ বিচারসিত্ধ কথাও আছে, 

গাধা সকল ভার বইতে পারেন, 

কেবল ভাঁতের কাঠিটি সইতে পাঁরেন না? 
এই ম্বমন্ত অন্থধাবন করিয়। দেখিলে, সাঁধুসমাঁজের অভিমত 
নির্মল সনাতন ধর্খের এই আংশিক ছূর্ববলভা! বা পক্ষ- 
গাঁতিত। দেখিয়া, অসন্তুষ্ট ছওয়া কদাচ উচিত নছে। এ 
দেশের সাধুসশীজের সৃদ্ধি, সদ্দিবেচনী, সতগ্রন্ত্তি প্রভৃ- 
(তির গৃর্বাপর যেরূপ অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, 
এ্রবং, সেই প্রশংসনীয় সীধুসমীজের অভিমত নির্খ্বল সনণ- 
কন ধর্মের অপার মহিমা, অহরহঃ, খেরূপ প্রভ্যক্ষ হই- 
তেছে, তাছাঁভে এ উভয়কে মুক্তকণ্ঠে অকপট সাধুবাদ 
প্রদশন কর! সর্ধদেশীয় সর্বববিধ ব্যক্তি ঘাত্রের সর্ধতোভাবে 
আবশ্ঠকর্ব্য বর্ধ ; ধিনি মা করিবেন, তিনি, জীমতী 
হরশীহরহিন্দ্রধর্্মঘরক্ষিণী সভা দেবীর অকাট্য ফয়তা অন্থ- 
সারে, ধর্মঘীরে পতিত হইবেন | 
, অসার আমাকে জানেন, তাহারা মনে কয়েম, আঙি 
বড় চতুর, চীলাক, বুদ্ধিজীবী জন্ত ৷ শীঁহারা ফেন আমাঁকে 
গুরূপ ভাবেম, তাহ আর্মিঠিক জানি না বোঁধ হয়। আছি 
ধড় ফাজিলচাঁলাক, তীহাদের চক্ষে ধুলিপ্রক্ষেপ করিয়া, 
অন্ধ করিয়ণ রাঁখিয়াছি, তাই ভীহারা ওরূপ মনে করেন । 
স্পষ্ট খা বদিভে গেলে, আষি, বিষ্তাবাশীশ খুঁড়দের মত, 
গর্দতচুড়ামণি ? নতুবা, অকারণে, এত ফেচফেচ করিতেছি 


২২ ব্রজবিলাস। 


ও অগড়ম বগড়ম বকিতেছি কেন । অথবা, ধাহার়1 এ্রেইবূপ 
করেন, তীহাঁরা, এ দেশের সাঁধুসমাজে, বড় আঁদরণীয় ও 
প্রশংসনীয় হুন, ইহা দেখিয়া+ বিষম লোৌতে পড়িয়া, অসা- 
মাল হইয়া, এরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি । শ্রীল শ্রীযুক্ত 
ঘটকচুড়ামণি জনমেজয় বিদ্ভাবাশীশ খড় মহাশয় এ বিষয়ের 
জান্বল্যমান জলজিয়স্ত দৃষধীস্ত । এই খুড় মহ্থাশয়, বিধবা- 
বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে, এক বিচিত্র 
বক্তৃতা লিখিয়া, জ্রীমতী যশোহরহিন্দ্রধর্মরক্ষিণী সভা! 
দেবীর চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, পাঠ করিয়া 
ছেন। সভাস্থ মহাঁমহোপাধ্যায় বিষ্ভাবাগীশের পাল, এ 
বক্তৃতা শ্রবণে মাত হইয়া, ঘটকচুড়ীঘণিকে শত শত বার 
ধন্যবাদ ও কপিরত্ব (১) এই উপাঁধি দিয়াছেন এবং 
শ্রীমতী সভা দেবীও, প্রিয়তম নায়কের বত্তভারসে গলিয় 
শিয়া, দেশের ধর্্মরক্ষার দোহাই দিয়া, এ অদ্ভুত বক্তৃতা 
পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন । দেখুন, শ্রীমান্‌ 
জনমেজয় খুড় মহাশয়, ধর্শশীস্ত্র বিষয়ে, বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন 
হুইয়াও, নিরবচ্ছিন্ন ফেচফেচ ও ফাঁজিলচাঁলাকি করিয়া, 
কেমন ধন্যবাদ মারিয়াছেন। ইহা! দেখিয়া, লোঁভসংবরণ 
করা, ঘাহাঁদের ফাঁজিলচীলাকি করা রোগ আছে, তাহা- 
দের পক্ষে? সহজ ব্যাপার নছে। ধহ্যবাদের বাজার এত 
সন্তা দেখিয়া, কেইবা ফেচফেচ ও ফাজিলচালাকি করিডে 
ছাঁড়িবেক। 
__ শব হউক, এপ চকসি, চিন বন্ুার 


(১) প্রথম পরিশিষ্ট দেখ । 


তৃতীয় উল্লাস | ২৩ 


সমুচিত সমালোঁচন। হওয়া, সর্বতোভাবে, উচিত ও আঁব- 
শ্যক | কিন্তু, এই বিদকুটে সমালোচনা যার তাঁর কর্ম নহে। 
যেমন গ্রস্থকর্তা, তেমনই সমালোচক চাই। যেমুন বুনে ওল, 
তেমনই বাঘা তেঁতুল, অথবা, সাধুভাঁষাঁয় বলিতে গেলে, 
যেমন কুকুর তেমনই মুণ্ডরঃ না৷ হইলে, বিশিষরূপ ফল- 
দায়ক হইয়া উঠে না । ফলকথা এই, আমার মত ফাঁজিল, 
চালাক, হুঁসিয়ার ছোঁকর1 ভিন্ন, অন্য কোনও মহামছো- 
পাধ্যায় এই গ্রন্থের, প্রকৃত প্রস্তাবে, সমালোচন! করিতে 
পারিবেন, ইহা কোনও মতে সম্ভব নহে। সুতরাত, 
অগত্যা, আমাঁকেই এই গ্রন্থের সমালোচন। ব্রতে দীক্ষিত 
হুইভে হুইবেক। ইহাতে আমি কিছুমাত্র ক্লেশবোঁধ বা 
লোকসানজ্ঞান করিব না) কারণ, এই অপূর্ব গ্রস্থের সম!" 
লোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, যত মজা, যত আমোদ পাঁইব, 
বোঁধ হয়ঃ এ জন্মে আর আমার ভাগ্যে সেরূপ ঘটা সম্ভব 
নছে। শ্রীমান্‌ বিষ্াঁরত্ব খুড়র নিকট যে কয়টি প্রশ্ন করি- 
তেছি, এ সকল প্রশ্মের উত্তর পাঁইলেই, এক ক্ষুরে ছুই 
খুড়র মাথা যুড়াইব; কারণ, ছুই খুড়রই বিষ্তাপ্রকাঁশ 
এেকই রকমের ; অর্থাৎ, 
এ পিঠ ও পিঠ ছুই পিঠ সমান | 
সুতরাং, এক উদ্ভোগেই, উভয় খুড়র সম্মান ও সদ্গতিদাঁন 
হুইবেক, স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাঁকিবেক ন1। 
তেনৈব চ সপিগুত্বং তেনৈবাব্দিকমিষ্যতে | 
এক অন্ুষ্ঠীনেই সপিগ্ীকরণ ও একো দ্দি্ট সম্পন্ন হইয়া যায় । 
ইতি শ্রীত্রজবিলাঁসে মহাকাব্যে কম্সচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ত কৃতৌ৷ 
তৃতীয় উল্লাপঃ। 


চতুর্থ উল্লাম। 


আীমাঁন্‌ নদিয়ার চদ ব্রেজনাথ বি্ভারত্ব খুড় মহাশয়, শ্রীমতী 
যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভায় আঁহুত হুইয়ণঃ বিধবাঁবিবাহ 
বিষয়ে ষে বক্তৃতা লিখিয়া, সমবেত সমস্ত সভ্যগণের, ও 
রবাছৃভ তামাসাঁশির বহুসৎখ্যক দর্শকগণের, সখক্ষে পাঠ 
করিয়াছেন, ও তদ্ুপলক্ষে বেধড়ক ধন্যবাদ পাঁইয়াছেন, 
তাহার আরম্ভ ভাগ ও উপসংহার ভাগ মাত্র আপাততঃ 
আলোচিত হুইতেছে। এই ছুই অংশই তীর বক্তৃতার 
সারভাগ ; মধ্যবর্তী অংশে কেবল ফেচফেচ, ফাজিল: 
চালাকি, ও স্মৃতিশীস্ত্রে যে কিছু মাত্র বোধ ও অধিকার 
নাই, তাহার অসন্দিপ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন» এ" 
জন্য, অনাবশ্যক বিবেচনায় সে অংশের আলোচনা এর 
বৈঠকে মুল্তুবি রাখা গেল। পরে, ইস্তাহার দ্বারা সময় 
নির্ধারিত করিয়া, সে অংশেরও, মাফিক আইন, বিচাঁর' 
পূর্বক, চুড়ান্ত হুক্কুম দেওয়া যাইবেক | 


আর্ত ভাগ । 


“সরুদংশো নিপততি সরুৎ কন্যা গ্রদীয়তে । 

সক্ধদাঁহ দদাঁনীতি ত্রীণ্যেতানি সতাঁৎ সর্ুৎ ॥ 
ইত্যনেন মন্ধুনা সর্ুদ্দানবিধাঁনাৎ বিহিতদানোত্রগ্রহণস্যৈব 
বিবাহপদার্ধন্বাৎ সুতরাং পুনর্বিবাহোইসস্তব ইতি 1৮ 


বিষয়বিভাগ এক বার হয়, কন্তাদান এক বার হয়, দিলাম এই বাক্য 
প্রয়োগ এক বার হয়) এই তিন সাধুদের এক বার । এই বচনে মন্ধ- 


চতুর্থ উল্লাস । ২ 


এক বাঁর দানের বিধি দিয়াছেন এবং থাবিধি দানের পর যে গ্রহণ 
তাহাই বিবাহশব্ববাচ্য, স্থতরাং পুনর্বার বিবাহ অসম্ভব । 

ইনার তৎপর্ধ্য এই, মন্থু এক বাঁর মাত্র কন্যাঁদানের 
বিধি দিয়াছেন; স্ুতরাষ্ এক বার কন্তয। দার্ন করিলে, সে 
কন্যার পুনরায় আর দান হইতে পারে না। কন্যাকর্তা 
যথাবিধি কন্যার দান করেন, নেই দানের পর, বর যথাবিধি 
কন্যার যে গ্রহণ করেন, ভাহা'রই নাম বিবাহ । স্তর 
এইরূপ ঘথাবিধি দান ও যথাবিধি গ্রহণ ব্যতিরেকে, 
স্ত্রী পুরুষের যে মিলন, তাহ! বিবাহু বলিয়া! পরিপৃহীত 
নছে। যখন, এক বাঁর কন্যাদাঁন করিলে, সে কন্যার পুনরায় 
আর দাঁন হইতে পাঁরে না, তখন বিবাহিতা কন্যার পুনব্ধার 
বিবাহ কোনও মতে সস্ভবিতে পারে না। 

বি্ভারত্ব খুড় মহাশয় এ দেশের সর্ধবপ্রধান সমাজের 
সর্বপ্রধান স্সার্ত $ স্থতরা। এক্ষণে, স্মৃতিশান্তের নর্ব প্রধান 
মীমাংসাঁকর্ত। | তীহাঁর চাদমুখ ব। স্বর্ণময়ী লেখনী হইতে, 
যখন যাহ বহির্গত হয়, তাহাই, বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত 
ও অকাট্য, সে বিষয়ে এক পয়সাঁরও+ এক কাঁনা কড়িরও, 
সন্দেহ নাই । তাহার মীমাসাঁতে দোষারোপ করিতে উদ্ভত 
হওয়া অতি বড় আঁম্পর্ঘার কথা, ও অতি বড় মহাঁপাতকের 
কর্ম, তাছারও কোনও সন্দেহ নাই । এজন্য, কেহ, সাহস 
করিয়া, নে বিষয়ে অগ্রসর হুইভে পারেন নী। কিন্তু, উপ- 
যুক্ত ভাইপোৌঁর সঙ্গে, খুড় মহাশয়ের যেরূপ পবিত্র সম্পর্ক, 
তাহাতে উপযুক্ত ভাইপো, খুড়র মীমাংসা লইয়া; যৎ- 
কিঞ্িং আমোদ আহ্লাদ করিলে, সাধুসমাজে অপদস্থ 

৪ 


২৬ ব্রজবিলাস । 


বা নিন্দাভাজন হইতে হইবেক, এরূপ বোধ ও বিশ্বাস 
হয় না। এজন্য, আস্তে আস্তে, ছুই একটি প্রন্ম করিতে 
অগ্রনর হুইতেছি | 
প্রথম প্রশ্ন | 
স তু যগ্ন্তজীতীয়ঃ পতিতঃ ব্লীব এব বা। 
বিকম্মস্ইঃ সগোত্রো বা দাঁসো দীর্ঘাময়োহপি বা ॥ 
উঢ়াপি দেয়। সান্চস্মৈ সহাভরণভূষণ| (১) | 
সাকার সহি কঙ্গাব বিবাহ দেওয়া! যায়, ০স ব্যক্তি ষদি অন্জাতীয়, 
পতি, ক্লীব, যথেচ্ছচারী, সগোত্র, দাদ, অথবা চিররোগী হয, তাহ! 
হইলে, উঢা অর্থাৎ বিবাহিত কলন্তাঁকেও, বস্ত্রালঙ্ক!বে ভূষিত কবিষা, 
অন্ত পাত্রে দান কঠ্বেক | 
এই লক্ষমীছাঁড়া বচনের সহিত, খুড় মহশয়ের অভ্রান্ত, 
অকাট্য মীমাৎমার, আপাততঃ, বিরোধের মত বৌধ হই- 
তেছে। খুড় মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই, এক বাঁর কন্যাঁদান 
করিলে, মে কন্যার পুনরায় আর দাঁন হইতে পারে না; 
এবং, দীন পুর্ববক গ্রহণ না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না; 
সুতরাং, বিবাঁছিত! কন্যাঁর পুনর্বার বিবাহ অসম্ভব | কিন্তু, 
উপরি দর্শিত কাত্যায়নবচনে, বিবাহিতা কন্যার পুনর্ধাঁর 
অন্য পাত্রে দানের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে । 
আর, বিবাহিতা! কন্যাঁর পুবর্ধার অন্য পাত্রে দাঁনের যে 
কেবল বিধিই দৃষ্ট হইতেছে, এরূপ নহে; পিতা! বিবাহিতা 
বিধবা! কন্যাকে পুনর্বার অন্য পাত্রে দান করিয়াছেন, 
তাছারও স্পঞ্জ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । যথা, 





(৯) পরাশরভাষ্য ও নির্ণয় সন্ধু ধৃভ কাত্যায়নবচন। 


চতুর্থ উল্লাস! ২৭ 


অর্জনস্যাতবজঃ জরীমানিরাবাক্নাম বীর্যবান্‌। 
সুতায় গাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা। ॥ 
এরাবতেন সা দা! হানপত্য। মহাত্মন। | 
পত্যো হতে স্ুপর্ণেন রুপণা দীনচেতনা (৯ ॥ 
নাগর'জের কন্তাতে অর্জুনের, ইরাবান্‌ নাষে, এক শ্রীমান্‌, বীর্ষযবান 
পুত্র জন্মে । স্ুপর্ণ কর্তৃক এঁ কন্তার পতি হত হইলে, নাগবাজ মহা ত্ব। 
এীরাবত সেই দুহখিতা, বিষগ্না, পুত্র্কীন। কনা অঙ্ছুনকে দাঁন কবেন । 
এক্ষণে, অর্বপ্রধান সমাজের সর্ধবপ্রধান স্মার্ত শ্রীমান্‌ 
বিষ্ভারত্ব খুড় মহাঁশয়ের নিকট প্রশ্ধ এই, বিবাহিতা কন্যার 
পুনর্ধার আর দান হইতে পারে না, ভীহার এই নিদ্ধান্তের 
সহিত, কাত্যাঁয়নবচনের ও পঞ্চম বেদ মহাভারতের বিরোধ 
ঘটিতেছে কি না; এবং, বাবস্থা দিবার অময় বচন কচন 
দেখা যায় না, তিনি পুর্বে, অতি প্রশংসনীয় কমনীয় 
সাঁধুভাষাঁয়, এই যে কবুল দিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত উহ্থীর 
একটি অকাট্য নজির খাঁড়া হইতেছে কি না । 
দ্বিতীয় প্রশ্ন । 


খুড মহাশয় বিবাঁছের ষে লক্ষণ নির্ধারিত করিয়াছেন, 
তাহাঁও, আমাদের স্কুল বুদ্ধিতে, ন্গত বলিয়া বোধ হইতেছে 
না। যথা, 
বিহিতদানো ত্রগ্রহণন্তৈব বিবাহপদার্ঘস্বৎ। 
যথাবিধি দানের পর ষে গ্রহণ, তাহাই বিবাহশব্দবাঁচ্য | 
অর্থাৎ, বিধি পূর্বক কন্যার দান, ও সেই দাঁনের পর, 
বিধি পূর্বক কন্যার ঘে গ্রহণ, তাহাকেই বিবাহ বলে। 


শপ শপ পি পিপসিপণীত পাশার পল 





(২) গহাঁভাঁরভ ] রিনা ন১ নি | 


২৮ ব্রজবিলাস । 


হুৃতরাঁ, যেখানে এ উভয়ের অসস্ভাব, অর্থাৎ বিধি পুর্ববক 
দান ও গ্রহণ নাই, সে স্থলে বিবাহ শব্দ প্রযুক্ত হইতে 
পারে না। 

বিবাহ অফবিধ ; ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, 
আর, গান্ধর্, রাঁক্ষল, পৈশীচ (৩) | যে স্থলে» কন্যাকে; 
যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, স্বয়ং আহ্বান পৃর্ববক, 
সৎপাত্রে দান করা যায়, তাছাঁর নাম ব্রী্ম বিবাহ (8)। যে 
স্থলে, কন্যাকে, যথাশিক্তি বজ্সীলঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, যজ্ঞ- 
ক্ষেত্রে যন্তানুষ্ঠানব্যাপৃত ব্যক্তিকে, দাঁন করা যায়, তাহার 
নাম দৈব বিবাহ (৫)। যেস্থলে, বরের নিকট হইতে গৌ- 
যুগল গ্রহণ করিয়া, কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম আর্য 
বিবাহ (৬)। যে স্থলে, উভয়ে মিলিয়! ধর্মের অনুষ্ঠান কর, 
ইহ্থা কহিয়াঃ বিবাহা্ী ব্যক্তিকে কন্যাদান কর1 যায়, 
তাহার নাম প্রাজীপত্য বিবাহ (৭) | যেস্থলে, বরপক্ষের 
নিকট হইতে ধন গ্রহণ পূর্বক, কন্যাঁদাঁন করা যাঁয়, তাঁহার 
নীম আমুর বিবাহ (৮) | বেস্থলে, বর ও কন্যা, পরস্পর 
অনুরাগ বশতঃ, আপন ইচ্ছা অনুসারে, দম্পতিভাঁবে মিলিত 


€৩) ব্রাঙ্ষো! দৈবস্তখৈবার্ধঃ প্রাজাপত্যন্তখাসুরঃ | 
শাঙ্বর্বে। রাঁক্ষসশ্চৈর পৈশাচশ্চাষ্টমোইধমঃ | মনু। ৩1 ২১) 
(৪) ব্রাঙ্গে! বিবাহ আঁহুঘ দীয়তে শক্ক্যলক্কত1। যাঁজবদক্য। ১৯। ৫৮। 
(৫) যজ্স্থায়র্তিজে দৈবও | যাঁজ্ঞবক্য । ৯। ৫৯। 
(৬) আদায়ার্ধক্থ গোঁঙ্য়ম। ষাত্ভবলক্য । ৯। ৫৯ 
(৭) ইত্যুক্ত। চরতাঁৎ ধর্্মং সহ হা দীয়তেইর্থিনে | স কাঁয়ঃ | যাজ- 
বনক্্য | ১। ৬০। 
(*) আুরো জবিপাদানাৎ। যাঁজ্বক্ত্য | ১1] ৬১। 


চতুর্থ উল্লাস । ২৯ 
হয়, তাহার নাম গীন্ধর্ষ বিবাহ (৯)। যে স্থলে, কন্যার 
কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, বল পূর্বক কন্যাহরণ করে, 
তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ (১০)। যে স্থলে; ছল পূর্ববক 
কন্যাহরণ করে, তাহার নাম পৈশীচ বিবাহ (১১)। 

এক্ষণে+ খুড় মহাঁশয়ের নিকট প্রশ্ন এই, যথাবিধি দানের 
পর যে গ্রহণ; তাহাই বিবাহশব্বাচ্য,ঃ তীহার নির্ধারিত 
এই বিবাঁহছ লক্ষণ গান্ধর্ব। রাক্ষন, পৈশাচ, এই তিন 
বিবাহে খাটিতেছে কি না| গ্ান্ধবর্ব বিবাহ, বর ও কন্যার 
স্বেচ্ছাতে; সম্পন্ন হইয়া থাঁকে, তাঁহাঁতে দান ও গ্রহণের 
কোনও নংঅব নাঁই$ দীয়ী মুদ্দাই রাঁজি, কি করিবে কাজি; 
বর কন্যাঁয়, রাঁজি হইয়া, কাঁজ শেষ করিলে, বাপের আর 
চালাকি করিবার দরকাঁর থাকিতেছে না (১২)। কন্যার কর্তৃ- 
পক্ষকে বুদ্ধে পরাঁন্ত করিয়া» বল পূর্বক কন্যাহুরণের নাম 
রাক্ষন বিবাহ? ছল পুর্ব্বক কন্যাহরণের নাম পৈশীাচ বিবাহ 
এই ছুই স্থলে, দান ও গ্রহণের সম্ভাবনাই নাই। 
জুতরাঁ, যথাবিধি দানের পর ষে গ্রহণ, তাহাই বিবাহ- 
শাঁবাচ্;) এই লক্ষণ এ তিন বিবাহে খাঁটা অসম্ভব বোধ 
হইতেছে । যদি না খাটে, তবে মনু প্রভৃতি ধর্শীস্্রকর্তীর' 
যে এই তিনকে বিবাহ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা 
কিরূপে সঙ্গত হয়ঃ এবং১ ব্যবস্থা দিবার অময় বচন 


(৯) গান্ধর্বঃ সময়ান্সিথঃ | যাঁজ্ববজক্য | ১। ৬৯। 

(৯০) রাক্ষ সে যুদ্ধহরণাঁড। ১। ৬৯। 

(৯৯) পৈশাঁচঃ কন্যকাঁচ্ছলাঁও। যাঁজ্ঞবলক্ষ্য। ১1 ৬১। 

(১২) ছয়োঃ সকামকোর্মাতাপিইরহিতো যোগে গান্ধর্বঃ | বিষু।। ২৪ 
দআধতায়। 


৩০ ব্রজবিলাস। 


ফচন দেখা যায় না, এই কবুলের আর একটি নজির খাড়া 
হয় কি না । 


উপসংহার ভাগ । 


“যদি চাঁপরিতোঁষে বিদ্ুষাঁৎ তদ1 পরাঁশরবচনং বাঁগ্দভ৭- 
বিষয়মিতি অত্রায়স্তাবঃ যশ্যৈ বাগ্দানং ক্লৃতৎ তথ্মিন্‌ বিদেশ- 
তে ম্ৃতে পতিতে প্রাব্রজিতে ক্লীবে চ স্ত্রীণাৎ মহতী বিপ- 
দেব সম্ভবতি তত কাঁরণৎ আঁয়তাম্‌, অজাতিবিদেশশীমনাদি- 
দরশায়াৎ যেভ্যো বাগ্দানং ক্লৃতৎ তেযু বিদেশাদিগতেঘু 
অনন্যগতিকানাং তাদ্বশস্ত্রীণাৎ বিবাহৎ বিনা তাদৃশবিপ- 
দুদ্ধার১ কদাঁপি ন সম্ভবতি, বাচা দত্তেতি ক1শ্যপবচনেন 
বাগ্দতাদীনাং শ্রীণাৎ বিবাহকরণে নিন্দাশ্রবণাঁৎ তৎপরি- 
ণরনে কেষামপি প্ররৃতির্ন স্যাৎ অতঃ সম্পুর্ণ আপদ্ুপন্থিত।। 
তত্রৈব পরাঁশরবচনং এতিপ্রসববিধারকৎ নতু বিবাহিতীয়াঃ 
_ প্লুনর্কিবাহবিধায়কৎ তথান্ধে গাগুক্তমন্|দিবচনবিরে।ধা- 
পিরিতি” | 
ইহাতে যদি পগ্ডিতগণের পবিভোষ মন! জন্মে, তবে পরাশরবচন 
বাগদা কন্ার বিষয়ে । ইহার অভিপ্রায় এই, যে ব্যক্তিকে কন্যার 
বাগদান কর! গিয়াছে, সে বিদেশগঞজ, মৃত, পতিত, প্রব্রজিত, ও 
ক্লীব স্থির হইলে, জীদিগের বড়ই বিপদ ঘটে । তাহার কারণ শুন, 
যে সময়ে বিদেশগমনাঁদি ঘটে নাই, তখন মাহাদ্িগকে কন্গার বাগদান 
করা হয়, তাহার বিদেশ[দিগত হইলে, অনন্থগতি তাদৃশ শ্রীদিগের 
বিবাহ ব্যতিরেকে তাদৃশ বিপছুদ্ধার কদাপি সম্ভবে না । বাচা দত্ত এই 
কাশ্তপবচনে বাগ্দত্। প্রভৃতি ভ্রীদিগের বিবাহুকরণে নিন্দাকীর্তন আছে, 
তজ্জন্ত তাহাদিগকে বিবাহ করিতে কাহারও প্রবৃত্তি না হইতে পারে, 
সুতরাং সম্পূর্ণ আপদ উপস্থিত, পরাশরবচন এই বিষয়েই বিশেষ 


চতুর্থ উল্লাস । ৩১ 


বিধি হইভেছে, বিবাহিতা পুনর্ধার বিবাহের বিধিদাঁয়ক নছে; 
সেরূপ হইলে, পূর্বোক্ত মনু প্রভৃতির বচনের সহিত বিরোধ ঘটে । 
শ্রীমান্‌ বিষ্ভারত্র খুড়র সিদ্ধান্ত এই, পরাঁশরের বিবাহু- 
বিধি বাগ্দত্তাঁ কন্যার বিষয়ে, অর্থাৎ বাগ্দর্তাঁ কন্যার বর 
বিদেশগত, স্ব, পতিত, প্রত্রজিত ও ক্লীব স্থির হুইলে, 
সেই কন্যার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ হইতে পাঁরিবেক, 
পরাঁশর এই বিধি দিয়াছেন 2 বিবাছিত। কন্যার পুনর্বর 
বিবাহ তাহার অভিমত নহে। 
খুড় মহাশয়ের চীদমুখ হইতে যখন যে ফয়ত। নির্গত 
হয়ঃ তাহাই অভ্রীস্ত ও অকাট্য ; দোষের মধ্যে, ব্যবস্থ। 
দিবার সময় বচন ফচন দেখ] যায় না, তদীয় এই করুলের 
এক একটি নজির খাঁড়া হইয়া পড়ে। 


তৃতীয় প্রশ্ন! 

নষ্টে ম্বতে প্রব্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতৌ । 

পঞ্চব।পত্স্ু নারীণাৎ পতিরন্তো। বিধীয়তে ॥ 

অস্ঠো বর্াণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী পোফিতং পতিম্‌। 

অপ্রস্্ত। তু চত্বারি পরতো ইন্যং মাশ্রয়েৎ ॥ 

ক্ষজিয়। ষট সমাস্তিষ্টেদপ্রস্ৃতা সমাত্রয়ম্‌ । 

বৈশ্ঠ। প্রস্থুত। চত্বারি দে বর্ষে ভ্বিতরা বনে ॥ 

ন শুদ্রায়াঃ স্থৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোধিতাম্‌। 

জীবতি শ্রীয়মাণে তু স্যাদেষ ছিগুণে। বিধিঃ ॥ 

অগ্রন্থতৌ তু ভূতানাং দৃট্টিরেষ। প্রজাপতেঃ । 

অতোইন্যগমনে স্ত্রীণামেবু দোষে! ন বিদ্যাতে (১) ॥ 
স্বামী অন্দ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধন্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব 


ক লে ০ ৯০৯ ০০ জপ 


(৯) নাঁরদসংহিতা, ছাঁদশ বিবাদপদ | 


৩২ ব্রজবিলান । 


স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, ভ্রীদিগের পুনর্র্বার বিবাহ শান্্র- 
বিছিত। শ্বামী অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাঙ্মণজা তীয়! স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষ। 
করিবেক $ যদি সম্ভান না হইয়া থাঁকে, তবে চারি বৎসর ; তৎ্পরে 
বিবাহ করিণ্কে। ক্ষজিয়জাতীয়! জী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক $ 
যদি সন্তান ন! হইয়া থাকে, তবে তিন বৎসর । বৈশ্ঠজাতীয়। জী, যদি 
সম্তান ন! হইয়। থাকে, চাঁরি বৎসর, নতুবা ছুই বৎসর শূদ্রজাতীষ। 
স্ত্রীর প্রতীক্ষার কাঁলনিয়ম নাই। অন্ুদ্দেশ হইলেও, যদি জীবিত 
আছে বলিয়! শুনিতে পাঁওয়। যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত কালের দ্বিগুণ 
কাল প্রতীক্ষা করিবেক। কোনও সংবাদ ন| পাইলে, পূর্বেক্তি কাল- 
নিয়ম । প্রজাপতি ত্রম্মার এই মত। অভএব, এই কর স্থলে, জ্রীদ্দিগের 
পুনর্বার বিবাহ দোখাবহন নহে 


নারদংহিতাঁর এই অংশ খুড় মহাশয়ের দিব্য চক্ষুর গৌঁচর 
হুইলে, তিনি, নষ্টে মতে প্রত্রজিতে, এই বচন বাগ্দতা- 
বিষয়ক বলিয়া, অভ্রান্ত অকাট্য সিদ্ধান্ত করিতে অগ্রসর 
হইতেন, এরূপ বোঁধ হয় না। কারণ, যদি এই বচন 
বাঁগ্দতাঁবিষয়ক হইত, তাহা! হইলে, অন্ুদেশ স্থলে, সম্তাঁন 
হইলে এক প্রকাঁর কাঁলনিয়ম, সন্তান না হইলে আর 
এক প্রকার কাঁলনিয়ম, কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে । 
অতএব, খুড় মহশিয়ের নিকট প্রশ্ন এই পরাশরবচন 
বাগ্দত্ব। বিষয়ে ব্যবস্থাপিত হইলে, নাঁরদনংছিতার সহিত 
বিরোধ ঘটে কি না। 
চতুর্থ প্রশ্ন । 


শ্রীমান্‌ বিদ্ভাঁরত্ব খুড়র নিকট আর একটি প্রশ্ন এই ; 
যে ব্যক্তিকে কন্যার বাগ্দাঁন কর! যায়, সে সগোত্র, 
চিররোগী, ষথেচ্ছচারী, অন্যজাতীয় প্রতৃতি স্থির হইলে, 
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এ বাগদত্ত। কম্যাঁর কিরূপ প্রতি হুইবেক। কারণ, খুড়র 
সিদ্ধান্ত এই, পরাঁশর, বাগ্দত। কন্যার পক্ষে, বর বিদেশ- 
গত, স্বত, পতিত, প্রত্রজিত ও ক্লীব স্থির হইলে, বিবাছের 
বিধি দিয়াছেন । যখন, এই পাঁচটি স্থল ধরিয়া, বাগদত। 
কন্যার পক্ষে, বিবাহের বিধি দেওয়! হইয়াছে ; তখন, তত্ভিন্ন 
স্থলে, কি রূপে বাগদা কন্যার বিবাহ হইতে পারে। মনে 
কর, কেহ, সজাতীয় স্থির করিয়' কোনও ব্যক্তিকে কন্যার 
বাগদান করিয়াছে; পরে জানা গেল, সে ব্যক্তি অন্য- 
জাতীয়; এক্ষণে, এ বাঁগ্দভ। কন্যাকে সেই অন্যজাতীয় 
পাত্রে দেওয়া! যাইবেক ; কিৎবা, সজাতীয় অন্য পাত্র স্থির 
করিয়া, তাছার সহিত বিবাহ নেওয়া যাঁইবেক ; অথবা, খুড় 
মহাশয়ের অভ্রাস্ত সিদ্ধাস্ত অনুসারে, বাঁগ্দতী। কন্যাকে যে 
পাঁচ স্থলে অন্য পাত্রে দিবার বিধি আছে, এ সে পাঁচের 
অন্তর্গত স্থল নহে; সুতন্বাৎ, তাহাঁর আর বিবাহ হুইবাঁর 
পথ নাই; এজন্য, তাহাকে যাবজ্জীবন ব্রক্ষচর্য্য করিতে 
হুইবেক। এই সন্দেহভগ্জনের জন্য, খুড় মহাশয়ের নিকট, 
এেই লক্ষীছাঁড়া প্রশ্নটি অগত্যা উপস্থিত করিতে হুইল । 
পর্চম প্র । 

“্বাচাদত্তেতি কাশ্যপবচনেন বাগ্দত্বাদীনাং শ্ত্রীণাৎ বিবাঁহ- 

করণে নিন্দাশ্রবণাঁৎ তৎপরিণয়নে কেষামপি প্ররৃত্তির্ন স্যাঁৎ 

অতঃ সম্পুর্ণ আপদ্ুপস্থিত। তত্রৈব পরাশরবচনৎ প্রাতি- 

প্রাসববিধায়কম্‌। 

বাচাদত্তা এই কাশ্ঠপবচনে বাগভা প্রভৃতি স্্রীদিগের বিবাহকরণে 

নিন্দাকীর্ভন আছে, এজন্য তাহাদিগকে বিবাহ করিতে কাহারও 

৫ 


৩৪ ব্রজবিলাস। 


প্রবৃত্তি ন। হইতে পাঁরে, স্বৃতরাং সম্পূর্ণ আপদ উপস্থিত । পরাশর- 

বচন সেই বিষয়েই বিশেষবিধি হইতেছে । | 

খুড় মহাশয়ের উপসংহারভাগ্ের এই টি দেখিরা, 
আমার সন্দেহ হইতেছে, “ঘখন আঁনরে নামিব, তোমাদের 
হইয়াই নাঁচিব ও গাঁইব', এই আঁশয় দিয়া, নলভাঙ্গাঁর 
চেনা বাছাঁছ্ুরের নিকট হুইতে, তৈলবট লওয়া হুইয়াছে। 
যাহ। লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা, কৌশল করিয়া, ভঁতিকুল, 
বৈষ্ণবকুল, উভয় রক্ষা করা হুইয়াছে। প্রথমতঃ, বিধবা- 
বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অসম্ভব, এইরূপ লিখিয়াঃ শ্রীমতী 
যশোহরহিন্দ্রধশ্মরক্ষিণী সভা! দেবীর মন রাঁখিয়াছেন আর, 
উপরি নির্দিষ্ট অংশটুকু লিখিয়া, নলডাঙ্জার চেউম' 
বাহাছবরের মান রাখিয়াছেন। এক্ষণে, স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইতেছে, বিধবার বিবাহপক্ষে শ্রীমান্‌ বিষ্ভারত্ব খুড়র 
সম্পুর্ণ আন্তরিক টাঁন আছে, অন্য পক্ষে কেবল যৌখিক। 
কারণ, বিবাহের পক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অকাট্য ; 
বিবাহের বিপক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা টেকসই নয়। 
পরাশরবচন বাগ্দভ| কন্যার বিষয়ে, এই যে কথা বলিয়া- 
ছেন, মে ছেলেখেল। মাত্র; কারণ, এ দিকের চক্র ও 
দিকে উঠিলেও, পরাশরবচন বাগ্দভাঁবিষয়ক, ইহা কদাঁচ 
সাব্যস্ত হইবার নছে। আর, এ দিকে, কাশ্যপবচনে বাগ্দভা 
প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহের যে নিষেধ আছে, সেই নিষেধ 
রহিত করিয়া, পরাশর বিবাহের বিশেষ বিধি দিয়াছেন, 
এই যে নির্দেশ করিয়াছেন, ইহ! অকাট্য । নলডাঙ্গার 
চেঙন বাহাছ্ুরকে, প্রথমতঃ, লক্্মীছাঁড়া ও বন্ধেশ্বর ঠাছ- 


চতুর্থ উল্লাস । ৩৫ 


রাইক্লাছিলাম 7 এক্ষণে দেখিতেছি, ইনি এক জন খুব তুখড় 
সিয়ান ছোকরা; বিস্তারত্ব খুড়কে হাত করিয়া, ভিতরে 
ভিতরে, কেমন কাজ গুছাইয়া লইয়াছেন। অথবা তিনি 
দেখিতে যেরূপ শিষ্ট ও শাস্তপ্ররূতি, তাহাতে এটি তাহার 
বুদ্ধির খেলা বলিয়! বোধ হয় না। মজুমদার বলিয়া তাহার 
যে একটি বেদড়া মন্ত্রী আছেন, এটি তারই ভেঁদড়ামি 
অমায়িক, উদাঁরচিত্ত, শ্রীমান্‌ বিষ্ভারত্ব খুড় মহাশয় 

লিখিয়াছেন, কাশ্যপবচনে বাদ্দত্ত প্রভৃতি জ্্রীদিগের 
বিবাছে,নিন্দাকীর্তন আছে ; সুতরাং, কেহ তাহাদিগকে 
বিবাঁছু করিতে সম্মত হইবেক না ; পরাশর সেই বিষয়েই 
বিশেষ বিধি দিয়াছেন ) অর্থাৎ বাঁগদত। প্রতভৃতির বর 
ব্লীব প্রতৃতি স্থির হইলে, তাহাদের পুনর্বার বিবাহ হুইতে 
পাঁরিবেক, পরাশর এই বিধি দিয়াছেন | খুড় মহাশয়ের 
উল্লিখিত কাশ্যপবচন এই 7__ 

সপ্ত পৌনর্বাঃ কন্ঠ। বঙ্জনীয়াঃ কুলাধসাঃ । 

বাচাদত্তা। মনোদত্তা কুতকৌতুকমঙ্গল। ॥ 

উদকম্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা | 

অগ্নি পরিগত।| য। চ পুনর্তৃপভবা চ যা! 

ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনৌক্ত। দহস্তি কুলমগ্রিবৎ (১) ॥ 
বাঁটাদত্ত। অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহাকে দান করা পিয়াছে, মনোদতা অর্থাৎ, 
মনে মনে যাহাকে দান কর! গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে 
বিবাহন্ুত্ব বন্ধন কর! গিয়াহে, উদকম্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান 


করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিক অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন 
হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশগ্ডিক1 যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে, 











€১) উদ্ধাহতত্বংত । 


৩৩ ব্রজবিলাস । 


পুনর্ভৃপ্রভব। অর্থাৎ পুনর্তুর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে; কুলের অধম 'এই 
সাত পৌনর্ভব কন্তা। বঙ্জন করিবেক ৷ এই সাত কাগ্তপোক্ত। কন্ত।, বিবাহিত 
হইলে, অগ্নির গায়, কুল দগ্ধ করে । 


খুড় মহাঁশয়ের মীমাংসা অনুসারে, এই কাশ্যপবচনে 
যাহাঁদের বিবাহ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছিল, পরাঁশর, 
অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, তাহাদের বিবাহের বিধি 
দিয়াছেন । সুতরাঁৎ, অন্ুদ্দেশ প্রভৃতি পাচ স্থলে, বাচা- 
দতা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুকমক্জলা, উদকম্পর্শিতা, পীনি- 
গৃহীতিকা, অগ্নিৎ পরিগতাঃ পুনর্ভৃপ্রভবা, এই সা প্রকাঁর 
কন্যার বিবাহ বিধিসিদ্ধ হইতেছে । তম্মধ্যে, উদকম্পর্শিতা 
অর্থাৎ যাহাঁকে যথাবিধি দাঁন করা খিক়্াছে। পাঁণিগৃহী- 
তিকা অর্থাৎ যাহার পাঁণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, 
অগ্নিৎ পরিণতা' অর্থাৎ যাহার কুশগ্ডিক! যথাঁবিধি নিষ্পন্ন 
হইয়াছে, এই তিন কন্যাকে বিবাহিতা বলিয়। গণ্য 
করিতে হুইবেক। এই তিন কন)ঁর পতি মৃত, পতিত, 
প্রত্রজিত প্রভৃতি স্থির হইলে, খুড় মহাশয়ের মীমাংস! 
অনুনাঁরেঃ পবাশিরের বিশেষবিধির বলে, তাহাদের বিবাহ 
হইতে পাঁরিতেছে। আুতরাৎ বিষ্ভাসাগরের ব্যবস্থার 
নহিত, খুড় মহাশয়ের মীমাংনার, আর কোনও অংশে, 
অণুমাত্র গ্রভেদ বা! বৈলক্ষণ্য থাঁকিতেছে নাঁ। এক্ষণে 
সকলে দেখুন, খুড় মহাশয়, কেমন চালাকি খেলিয়াছেন ; 
শ্রীমতী যশোহরহিন্দ্ুধর্মরক্ষিণী সভী দেবীর দিব্য চক্ষে 
পুলিযুফি প্রক্ষেপ করিয়া, নলভাঙ্গার ডৈলবটের সার্থকতা! 
নম্পাদন করিয়াছেন কি না। 


চতুর্থ উল্লাস । ৩৭ 


যে আাঁমক মহাঁমহোপাধ্যাঁয় বিদ্ভাবালীশ খুড়দের 
বাক্যে বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় আস্থা করেন, ভার বাপ নির্ংশ। 


ষষ্ঠ প্রশ্ন । 


যে প্রনিদ্ধ পরিবারে, পরম পবিত্র গোমাংস প্রভৃতি পাঁক 

করিয়া দিবার নিমিত্ত, বিচক্ষণ মুসলমান পাচক, আর বিশুদ্ধ 

শুকরমাং পাক করিয়া দিবার নিমিত্ত, উপযুক্ত হাঁড়ি 

পাচক নিযুক্ত থাকে, সেই পবিত্র পরিবারের অতি পবিত্র 

পুরোহিতকুলে দৌঁষস্পর্শ হইতে পারে কি না। 
যদিও বিধবাবিবাহের সহিত, ঈদ্বশ প্রশ্নের কোনও সং- 
অব নাই, তথাপি, অনেক দিন অবধি, এই বিষয়টি জাঁনি- 
বার নিমিত্ত, আমর! অনেকে অতিশয় উৎসুক আছি । 
এজন্য, এই সুযোগে, এই পরম সুন্দর কর্ণসুখকর প্রশ্নটি, 
অমায়িক, উদারচিত্, নদিয়াঁর ঈদ খুড় মহাশয়ের টুকটুকে 
রাঙা পায়ে, প্রগাঢ় ভক্তিযোগ অআ্রহকারে, চন্দনচর্চিত 
পুষ্পীঞ্জলি স্বরূপ, সমর্পিত হুইল | 

এই কয় প্রশ্মের উত্তর পাঁইলেই, বিদ্ভারত্ব ও কপির, 
উভয় খুড় মহোদয়ের সঙ্গে, নান! রঙ্গে, হুড়হুড়ি ও গুঁত- 
9ঁতি আরম্ভ করিব। প্রশ্নের উত্তর পাইলে, হঙ্গাঁম ও ফেসাৎ 
উপস্থিত করিবেক, এমন স্থলে, উত্তর না দেওয়াই ভাল, এই 
ভাবিয়া, চাঁলাঁকি করিয়া, লেজ গুটাইয়া; বনসিয়। থাকিলে, 
আমি ছাঁড়িব না। আমি খুড়র বড় খাতির রাখি, এজন্য 
প্রলম্নমনে তাহাকে এক মাস মিয়াদ দিতেছি £ এই মিয়াদ 
মধ্যে উত্তর না পাইলে, সঙ্কপ্পিত তুমুল কাণ্ড অবধারিত 
উপস্থিত করিব $ যদি না৷ করি, খুড়র মাঁথা খাই। 


৩৮ ব্রজবিলাস। 


যদি বলেন, তোমায় ঠিকাঁনা জানি না, উত্তর লিখিয়। 
কোথায় পাঠাইব। তাহার উত্তর এই, আপনি, ধাঁহাদের 
মন যোগাইবাঁর নিমিত্ত, এই দেবছুর্লত ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, 
আমার প্রম্মের উত্তর লিখিয়, নেই লাধুসমাজের অগ্রগণ্য, 
 বিদকুটে ধন্য, বেয়াড়া মান্য, অসামান্থবুদ্ধিবিভ্াঁসম্পন্ন 
মহাঁপুরুষদিগের নিকটে পাঠাইবেন। তীহারা যখন, দেশের 
ধর্মরক্ষার জন্য, কোমর বাঁধিয়াছেন, তখন আঁপনকার 
উত্তর মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে কখনই পরাস্মুখ হুইতে 
পারিবেন না। যদি এ্রেতাদৃশ দেশহিতকর বিষয়ে পরাস্মুখ 
হন, তাহা হইলে, তাহারা, নিঃলন্দেহ, মহাপাতক গ্রস্ত 
ও অন্তে অবধারিত অধোশতি প্রাপ্ত হইবেন। যদি না 
হুন, আঁমি যেন উচ্ছন্ন ঘাঁই। 

খড় মহাশয়ের এ্রেই অপূর্ব ব্যবস্থা! দেখিয়া, কতকগুলি 
অবোধ, অর্ধাচীন, বানরকপ্প, অপ্পদশী লোকে বলিতে 
আরম্ভ করিয়াছে, 


ূ হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র পাত্র, 
যেমন পৌড়ামুখ দেবত। তেমনই ঘুটের ছাই নৈবেগ্ । 


অর্থাৎ জ্রীমতী যশোহরহিন্দ্রধর্রক্ষিনী সভ1. যেমন অপুর্ব 
বিচারালয়, শ্ীমান্‌ বিস্ভাঁরতু খুড় তহুপয়ুক্ত ব্যবস্থাদাতা 4 
ভাছাদের মধ্যে কেহ কেহ, আহ্লাদ করিয়াঃ আমার 
কাছেও, এরূপ নানা কথা, নালা রঙ্‌ চড়াইয়াঃ বলিতে 
আবান্ত. করিয়াছিল। আমি কিন্তু ভাহাদিগকে দুর ছু 
করিয়] ভাড়াইয়া দিয়াছি ! ইহাতে, জ্ীমান্‌ নদিগার চাঁদ 


চতুর্থ উল্ল/স। ত৯ 


খুঁড় মহাঁশয়, অক্লেশে, বুবিতে পারিবেন, উপযুক্ত ভাইপো 
খুড়র দরদের দরদী কি না। 

ইছা। সত্য বটে, এ দেশে খুড় ভাইপোয় আখদেখাদেখি 
থাকে না) সর্বদাই দ্বেষাদ্বেষি। গালাগালি, মারামারি, 
কাটাকাটি, বলিতে লজ্জা উপস্থিত হয়, জুতাঁপেটাপেটি 
পর্য্যস্ত চলিয়া থাকে | খুড় যেমন হউন, আমি কিন্তু 
খুঁড়র তেমন লক্ষণীছাড়ী ভাঁইপো নই। যদি সেরূপ 
লক্ষমীছাঁড়া ভাইপো হইতাম, তাহা হইলে “উপযুক্ত” এই 
দেবছুর্লভ বিশেষণ লাঁভ করিতে পাঁরিতাঁম না, এবং খুড় 
'মহাশয়েরাও, প্রফুল্ল চিত্তে, অক্ুত্রিম ভক্তিভাঁবভরে, আমার 
পরম পবিত্র, কমনীয়, কোমল চরণকমলে, সচন্দন ুা্জলি 
প্রদানে তৎপর ও অগ্রসর হইতেন ন|। 


সসপাশিহিরিাসিসপিসাপাশিিপার্টিপিপিসিিশিশিপাশিশসিসি 


কোনও অপরিহীর্য্য কার্ধ্যবিশেষের অনুরোধে? আমি, 
কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত, সভামণ্ডপের বহির্দেশে শিয়াছিলাম। 
আবশ্যক কার্্যের সমাধা করিয়া, প্রত্যাঁগমন পুর্ববক, শুনিতে 
পাঁইলাম, এক মহাঁমছোঁপাধ্যাঁয় বিদ্যাভুড় ভুড়ি বিস্ভাবাশীশ 
খুড় বড় তুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। হায়! হায়! কেন 
আমি এমন সময়ে উপস্থিত ছিলাম না, এই বলিয়া, মাথায় 
চাঁপড়াইয়া, যপরোনাস্তি ছুঃখিত হইয়া, বক্তৃতার প্রশৎসা- 
কারী ব্যক্তিবর্গের নিকট, বিনয়বাঁক্যে প্রার্থনা করিলাম, 
এ বক্তৃতার স্থুল মর্ম ও তাঁৎপধ্য কি, আপনারা অনুগ্রহ 
করিয়] বলুন | তীঁহাঁরা, মদীয় অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, 


৪ ৩ ব্রজবিলাঁগ | 


অতি সংক্ষেপে, এই মাত্র কহিলেন, বিস্তাঁবাশীশ খুড় বলি- 
যাছেন, বিধবাঁবিবাহসংস্যট লৌক সকল বিজাতক, অর্থাৎ 
তাহাদের জন্মের ব্যত্যয় আছে £ এরেবংঃ সভাস্থ সভ্য মছো- 
দয়গণঃ ভদীয় চিত্তহারিশী বক্তা শ্রবণে চমৎকৃত ও পুল- 
কিত হইয়া, বক্তাঁকে মুক্তকণ্ে শতসহত্র সাধুবাদ প্রদান 
করিয়াছেন । এই কথা শুনিয়া, কি কারণে বলিতে পারি 
না, আমি কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধির মত হুইয়! রহিলাঁম ; 
অনন্তর, স্থিরচিত্র, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোঁচন! 
করিয়া, উপলব্ধি করিতে পাঁরিলাঁম, যদি যথার্থই এরূপ 
বিষ্ভাপ্রকাঁশ করিয়া থাঁকেন, তাহ! হইলে, বক্তা বিস্তা- 
বাশীশ খুড় মহাশয়, নিঃসংশয়, প্রত পণ্তিতপদবাচ্য। 
কাঁরণঃ নীতিশাস্ত্ে নিরূপিত আছে, 


আত্মবৎ সর্বাভূতেমু বঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ | 
যিনি সকলকে আপনার মত দেখেন, তিনি পণ্ডিত | 


যাহা হউক, ঈদৃশ অভাবনীয়, অচিস্তনীয় পাপ্ডিত্য- 
প্রকাঁশ দর্শনে, অনির্বচনীয় প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়া, 
উপযুক্ত ভাইপো, কায়মনোবাঁক্যে, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ 
করিতেছেন, এই সুশীল, সুবোধ, সুসস্তান, সদ্বক্ত, সদ্বিবে- 
চক, বিস্াবাগীশ খুড়, চিরজীবী, চিরম্খী, ও চিরস্মরণীয় 
হইয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দ্ধশ্বরক্ষিণী সভা দেবীর প্রিয় 
পোষ্য পুক্র অবতারবর্গের অবিশ্রীস্ত অক্ুত্রিম আনন্দবর্ধান 
করুন । 


ইতি শরীত্রজবিলাঁসে মহাঁকাব্যে কম্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ত ক্কুতৌ৷ 
চতুর্থ উল্লাস: । | 


পাস 
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এতদেশীয় পৃজনীয় সাহুসমাজের প্রাভঃস্মরণীয় চাই মহো- 
দয়বর্ের নিকট, কৃতারঞ্জলিপুটে, বিনয়নততর বচনে, আমার 
নিবেদন এই, আমার এই ভাঁড়ামি, বা পাগলামি, অথবা 
পাগ্ডিত্যপ্রকাশ দেখিয়া, আপনারা! যেন আমায় বিদ্ধা- 
সাগরের গেৌড়া, অথবা! দলের লোক, না ভাবেন । ইহা 
ঘথার্থ বটে, কোনও কোনও কারণে, বিষ্ভানাগরের উপর 
আমার একটু আন্তরিক টান আছে। যেরূপ দেখিতে ও 
শুনিতে পাই, লোঁকট। অমায়িক, নিরহঙ্কার, পরোপকারী ; 
যাহারা নিকটে যাঁন, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আইসেন। 
কিন্তু, এই খাতিরে, আমি ভীহার গেড়। বলিয়া পরিচিত 
ও পরিগণিত হুইভে লম্মত নহি । তাহার কথ। উত্থাপিত 
হুইলে, হদদযুদ্দ এই পর্য্যন্ত বলিতে রাজি আছি, লোকটা! 
বড় মন্দ নয়। এ ভিন্নয আর সকল বিষয়েই, আমি তীহার 
উপর মর্ীস্তিক চটা । না চটিয়া, কেমন করিয়া, চলে বলুন । 
তিনি পবিত্র সাধুসমাঁজের অন্থবর্তী হইয়া চলিতে রাঁজি 
নহেন ; নিজে যাহা তাল বুঝিবেন, তাঁই বলিবেন, তাই 
করিবেন ; সাধুসমাজের দিগীজ চাঁইদিগের খাতির রাখি- 
বেন না, ও তীহাদের নিফলঙ্ক দৃষ্টান্তের অন্গুবর্তা হইয়া 
চলিবেন না । এমন লোককে, কেমন করিয়াঃ মানুষ বলিয়া 
গণ্য করি? বঙ্গুন। 

পুর্ববাপর রা দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে হৃত- 


৪২ ব্জবিলাম। 


ভাঁগার বেটার বিষয়বুদ্ধি বড কম) এমন কি, নাই 
বলিলেও; বোধ হয়, অন্যায় বল হয় না। বিষয়বুদ্ধি 
থাকিলে, তিনি, কখনই, বিধবার বিবাঁহকাণ্ডে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না| বিধবার বিবাছে হাত দিয়া, পবিত্র সাধু- 
সমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছেন» সকল লোকের 
গালাগালি খাইতেছেন, এবৎ শুনিতে পাই, এ উপলক্ষে 
দেনীগ্রস্তও হইয়াছেন । ইহ্ারই নাঁম, 
আপনার নাক ঝাটিয়। পরের ধাত্রাভঙ্গ করা । 

এই ঝকমারিকাণ্ডে লিগু হওয়াতে, তাহার নিজের 
নাকাঁলের চূড়ান্ত হইয়াছে ; এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে, 
বিশেবতঃ, পরম পবিত্র গৌড় দেশকে, সর্বোপরিঃ মোনার 
লঙ্ক। যশোহরপ্রদেশকেঃ একবারে ছারখার করিতে 
বসিয়াছেন। এমন বাঁদরামি, এমন পাগলামি, এমন 
মাতলামি, কেহ কখনও দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, 
আমার এরূপ বোধ হয় নাঁ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই 
বলিবেন, অথবা বলিবেন কেন, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, 
তিনি, নাম কিনিবার জহ্যে, দেশের সর্বনাশের পথ 
করিয়ছেন | দেখুন, বা্টীতে বিধব থাকিলে, গৃহস্থের কত 
মত উপকার হয়। প্রথমতঃ, মিনি মাইনায়, ব্াধুনি, 
চাঁকরানি, মেথরানি পাওয়া যায়ঃ দ্বিতীয়তঃ, সময়ে 
সময়ে, বাটীর পুরুষদিণের, প্রকারাস্তরেঃ অনেক উপকার 
দর্শে ঃ তৃতীয়ত, বাটার চাকরের বিলক্ষণ বশীভূত থাকে; 
ছাঁড়াইয়া দিলেও, হুতভাগাঁর বেটার নড়িতে চাঁয় না; 
 চতুর্ঘতঃ, প্রতিবাসীরা অসময়ে বাটাতে আইসেন। 
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এটি নিতীন্ত সামান্থা কথ! নছেঃ কারণ, যেরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়, অমময়ে কেহ কাহারও দিক্‌ মাঁড়াঁয় না। ষে 
পাঁষণ্ড এই সমস্ত সুবিধা ও উপকারের পথস্রুদ্ধ করিবার 
চেষ্টা করে; তীহাঁর মুখদর্শন করা উচিত নয়। ছুঃখের 
বিষয় এই, আমর স্বাধীন জাতি নহিঃ স্বাধীন হইলে, এত : 
দিন, কোন কালে, বিষ্ভাসাঁগর বারাঁজি স্বশরীরে স্বর্ণারোহণ 
করিতেন । কাঁরণ, স্বাধীন পাধুনমীজের তেজীয়ান্‌ ঈণই 
মহোদয়ের, কখনই, এ অতাঁচাঁর, এ অপমান, সঙ করিয়া) 
গীয়ের ঝাল গায়ে মারিয়া, ফ্ুপ করিয়া থাকিতেন না) 
বিদ্রোহী বলিয়া, বিচাঁরাঁলয়ে তাহার নামে অভিযোগ 
উপস্থিত করিতেন, এবং আপনারাই, ধর্মপুক্র যুধিহ্টিরের 
হ্যায়, ধর্মমীননে বনিয়া, ভীহাঁকে শূলে চড়াইয়া, যথোপযুক্ত 
আক্কেলসেলামি দিতেন। হায় রে সেকাল!!! হু! 
জগ্ধদীশ্বর ! তুমি, কত কালে, সদয় হইয়া, এই হতভাগা 
দেশকে পুনরায় স্বাধীন করিবে । এরূপ যথেচ্ছচার আর 
আমরা কত কাঁল সহ্য করিব! ! ! 

বিধবাবিবাহু প্রচলিত হইলে; ব্যভিচার দোঁষের ও 
জ্রণহত্যা পাঁপের নিবারণ হইবেক, এ কথার অর্থ কি। 
ব্যভিচার যদি দোঁষ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে, এই 
পবিত্র দেশের অতিপবিত্র সাঁধুসমীজে, কদাঁচ এবপ প্রবল 
ভাবে প্রচলিত থীকিত না । পুরুষের ব্যভিচার এ দেশে, 
দৌঁব বলিয়া কখনও উলিখিত হইতে শুনি নাই; কেবল 
স্ত্রীলোকের বেলায়, দোষ বলিয়া গণ্য হুইয়। থাঁকে। কিন্তু, 
নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তাহাতে বাস্তবিক 


ছু ত্রজবিলাস । 


কোনও দোষ আছে, এরূপ প্রতীতি জন্মে না । দোষের 
কথা দুরে থাঁন্ধুকঃ ব্যভিচার, পুর্ব কালে, সনাতন খন 
বলিয়া পরিঞ্চপিত ছিল / কেহ তাহাতে কিছুমাত্র দোষ 
বিবেচনা করিত নাঁ। ইহা সত্য বটে, উদ্দালক মুনির পুল্ত 
_ শ্বেতকেতু খুড়, বুড়মি করিয়া, এই সনাতন ধর্শে দোষারোপ 
করিয়। শিয়াছেন (১)। কিন্তু, ভিনি ছুনিয়ার মালিক ছিলেন 
না। তিনি, রাঁগের বশীভূত হইয়া, ন' বুবিয়া সুৰিয়া, 
এেক কথ বলিয়৷ শিয়ীছেন বলিয়া, সকলকে তাহু। ঘাঁড় 
পাঁতিয়া লইতে হইবেক, তাহার মানে কি। আর, ইহাঁও 
বিবেচনা করিয়া! দেখ। আবশ্যক, ব্যভিচার সনাতন ধর্ম 
বলিয়া! পরিশণিত। সনাতন শব্দের অর্থ নিত্য, যাহার 
বিনাঁশ নাই, যাহা! সর্ব কাল বিরাজমান থাকে । শ্বেত- 
কেতুর এত বড় ক্ষমতা ছিল না! যে, তিনি নিত্য পদার্থের 
লোঁপাঁপত্তি করিতে পারেন । নে ক্ষমতা থাকিলে, সনাতন 
ব্যাভিচার ধরব কোন কালে, লয়গ্রাণ্ত হইতেন, একাল পর্য্যন্ত, 
নির্বিরোধে ও অপ্রতিহত প্রভাবে, রাজত্ব ও একা ধিপত্য 
করিতে পাইতেন না । যাহ! হউক, যখন ব্যভিচার সনাতন 
ধর্ম বলিয়া পরিগণিত, এবং যখন নেই সর্ধজীবহিতকর 
সনাতন ধর, পৃথিবীর অর্ধ প্রদেশে, বিশেষতঃ পুণ্যভূমি 
ভারতবর্ষের পরম পবিত্র সাধুসমাজে, আবহুমাঁন কাঁল, এত 
প্রবলভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তখন উহাকে দোঁষ 
বলিয়। গণ্য করা ঘোরতর অধর্শের কর্ম, তাহার সন্দেহ 
নাই। . অতএব, বিদ্তাপাগর বাবাজি, লাধুষমীজে চির- 
0১) দ্বিতীয় পরিশিউ দেখ । 7 
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প্রচলিত সেই প্রশংসনীয় সনাতন ধর্মকে দোঁষ বলিয়া! 
গণ্য করিয়া, তাহার নিবারণার্থেঃ বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
হওয়া উচিত বলিয়া, যে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন? 
তাহ গ্রা্ কর! কদাচ উচিত নহে । ফলকথ! এই, ব্যভিচার 
বন্ধ করিবার নিমিভ, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
ও আবশ্যক, এ কথার অর্থ নাই ! 

ভ্রপহত্যাঁর বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নির্ববোধ নির্বিবিবেক 
শীল্সকারেরা॥ কি মতলবে বলিতে পারি নাঃ জ্ণহত্যাঁকে 
পাপ বলিয়া নির্দেশ করিয়! শিয়াছেন ১ মে জন্য ভয় 
পাইয়া, বিধবার বিবাঁছ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বৌধ হয় 
না। শীত্্কারেরা, নিতান্ত পাঁগলের মত কত বিষয়ে 
কত কথ! বলিয়াছেন ; কই, আমর! ত মে সকল কথা 
গ্রাহ্থ করিতেছি না; তবে এইটির বেলায়, তীহাঁদের 
খাতির রাখিবার জন্য, ব্যস্ত হইবার কারণ কি। 

কিধ$ স্ত্রীলোক, গরুজনের খাতির এডাইতে না! 
প্রিয়া, কিৎবা প্রিয় জনের নাছোঁড় গীড়াপীড়িতে 
পড়িয়া, সনাতন ব্যভিচার দেবের উপাসনায় প্ররত্ত হইলে, 
প্রক্তিদেবীর অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অন্থসারে, গর্ভসঞ্চার, অধি- 
কাঁংশ স্থলে, অপরিস্থাধ্য ঃ এবং, পবিত্র সাধুসমাঁজের 
অবলম্বিত ও অনুমোদিত প্রথ1! অন্থসারে, তথাবিধ স্থলে, 
জণহত্যাঁও অপরিহাধ্য (১)। অপরিহার্ধ্য বিষয়ের অন্ু- 
ষ্ঠান বাঁ অন্থমোদন, কোনও অংশে, দোষাঁবহ বলিয়! 
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পপ শীল পা পাপা 


(১) এ দেশের পুরুষজাঁতির পায়ে কোটি কোটি দণ্ড । তাঁহার স্ত্রী- 
লোকের, পরকাল খাইবার আনল ওঝ্বাদ। ন্দ্রীলোক, স্বতাঁবতঃ১ সাঁতিশয় 


৪৩ ব্রজবিলাস | 


বিবেচিত হওয়া উচিত নহে । এজন্যই, গোঁপকুলোড্ভব তশ- 
বান্‌ দেবকীনন্দন স্বীয় প্রিয়বান্ধব তৃতীয় পাৰ অর্জনকে, 
জাতন্য হি গ্রবে। মৃত্যুগ্রবং জন্ম স্বতন্য চ | 
তম্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমদি (১) ॥ 
জন্মিলেই মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু হইলেই পুনর্জন্ম অবধারিত । অতএব, 
অপরিহাধ্য বিষয়ে, তোমার শোক কর। উচিত নহে। 
এেই সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইরূপ, 
জাঁরাশ্রয়ে প্রবো জণো জাণে হত্য। ফ্রুব। স্থৃত। | 
তন্মাদপরিহার্যেহর্থে ন দোষঃ অধসংসদি (২) | 
উপপতির আশ্রয়গ্রহণে, জণসঞ্চার অবধারিত ; জণঞ্চার হইলে, 
জণহত্যাও অবধারিত। অতএব, অপরিহার্ধ বিষয়ে, সাধুসমাজে 
দোষ নাই। 


বস্ততঃ, সুম্ষনম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জ্রণহত্যাঁয় 
কোনও দোষ আছে, এরূপ প্রতীতি হয় না । জ্ণহত্যাঁকে 
পাঁপজনক, বা কোনও অংশে নিন্দনীয়, বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিতে পারেন, কই, এমন বেটা ছেলে ত, এ পর্য্যন্ত 
আমাদের দিব্য চক্ষে ঠেকে নাই ! পেট ফাঁপিলে, ও পেটে 
মল জমিলে, ডাঁক্তরেরা, জোলাপ দিয়া, পেট পরিক্ষার 


স্পা শশী ্ীশাশীশশশতািশাশি ভি মু 


লজ্জাশীল; অভ্তঃকরণে দুরুভিলাষের উদয় হইলেও, তাহারা, লজ্জার খাঁতিরে, 
মুখ ফুটি্1 বলিতে পারেন ন1। ভীহারা, স্বয়জ্প্রতৃত্ত হইয়া, ধর্ম্মত্রষ্ট হইয়।ছেন, 
এরূপ দৃষ্টাস্ত অতিবিরল | কিন্তু, নিরঠতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই. পুক্ষ- 
জাতির প্রৰর্তনাঁপরতন্ধ হইয়া, এক বাঁর অপথে পদার্পণ করিলে, লঙ্জাঁভল 
হইয়া যায় ; এক বার লঙ্জাভঙ্গ হইলে, আর রক্ষা নাই । তখন, 
“খুলিল মনের দ্বার না লাঁগে কগাট” ॥ 

সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিয়া দেখিলে, 
ভয়ানক স্বার্থপর পুরুষজাতির অনিনার্ধ্য দুপ্প বৃত্তির আতিশয্যই স্ত্রীলোকের 
চরিত্রদোষের সূলকাঁরণ বলিয়] স্প্$ প্রতীয়মান হয়। 

(১) শ্রীমন্ভগবদগীতা| ২। ২৭। (২) ধর্মনির্ব।ণ তক্জ। ৩। ৭1 ২১। 
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করিয়া দেন। জণহত্যাঁও, পবিত্র সাঁধুনমাজের প্রাতঃস্মর- 
ণীয় চাঁই মহোঁদয়দিণের ন্যায়, স্থির চিত্তে বুবিয়া। দেখিলে, 
তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। সাঁধুনমাজের অভিমত 
অভিধান গ্রন্থে, ভ্রণহত্য! শব্দের যে বিশুদ্ব ও বিশদ 
বাখ্যা দেখিতে পাঁওয়া যায় তাঁহীতেও ইহাই প্রতিপন্ন 
হয়| যথা 

জ্রণহত্যাঁ_ন২, গ্রীতিপ্রদ প্রয়োগবিশেষ দ্বারা, পেটে ফাপ- 
বিশেষ জন্মিলে, ও মল্বিশেষ জমিলে, গ্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, পেটের 
এ ফাপবিশেষের নিবারণ, ও পেট হইতে এ মলবিশেষের নিক্ষাশন । 

কলকথা। এই, জ্রেণহত্যাঁ, কিঞ্চিৎ অংশে দোঁষাবহ 
নছে ; দোঁষাঁবহ হইলে, আমাঁদের এই পরম পবিত্র অতি 
বিচিত্র শীধুনমাঁজে, কদাঁচ, সচরাঁচর এরূপ প্রচলিত থাঁকিত 
না। এইরূপ চিরপ্রচলিত, দৌষস্পর্শশুন্য, সার্বজনীন 
সদাঁচাঁরকে পাপ বলিয়া গণ্য করিয়া? তন্নিবারণীর্ধে বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত ও আবশ্যক বলিয়া, পাঁপ্তিত্য- 
প্রকাশ করাঃ নিরবচ্ছিন্ন উন্মাদের লক্ষণ ব্যতীত আর 
কিছুই প্রতীত হয় না। 

সাধুনমাজের বহুদর্শী বিচক্ষণ চাই মহোঁদয়বর্গের মুখে 
সদীসর্বদা শুনিতে পাই, বিধবার! অবিবাহিত থাকাতে, 
সমাজের অশেষবিধ হিতসাঁধন হইতেছে; তাহাদের 
বিবাহ প্রচলিত হইলে, দেশটা একবারে ছাঁরখাঁর হুই- 
বেক। ইঙ্জরেজি বিদ্ায় ঘুর্তিমস্ত, জলজিয়ন্ত দেশহিতৈষী 
মহাপুরুষদিগের মুখেও, এরূপ কর্ণসুখকরী সাধুভাঁষাঃ 
সময়ে সময়ে, শুনিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু, এ বিষয়ে 
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বিচ্ভাবাগীশ খুড় মহাশয়দের মনোগত অভিপ্রায় কি, এ 
পর্ধ্ত্ত, কেহ তাহা স্থির বুবিতে পারেন মাই । তাহার কারণ 
এই, শ্রীমান্‌ খুড় মহাশয়ের! নিতান্ত নিরীহ জন্ত $ তাহা" 
দিগকে, অর্বব সময়ে, সর্র্ব বিষয়ে, লাধুমমাজের ক্রীত 
দাঁনের ন্যায় চলিতে ও বলিতে হয়; কোনও বিষয়ে, 
স্বতঃপ্রবৃভ হইয়া, অভিপ্রায় প্রকাশ করা তীহাদের ইচ্ছা, 
ক্ষমতা; ও ব্যবসায়ের বহির্ভূত । 

এক বড় মানুষের কতকগুলি উমেদাঁর ছিলেন । আহার 
প্রস্তুত হইলে, বারু; পার্্বর্তী গৃহে গিয়া, আহার করিতে 
বনিলেন  উমেদারেরাঁও, সঙ্গে সঙ্গে, তথায় গিয়া, বাবুর 
আহার দেখিতে লাশিলেন। নুতন পটোঁল উঠিয়াছে ; 
পটোল দিয়া মাছের ঝোল করিয়াছে । বাঁবু ছুই চারি খাঁন 
পটোল খাইয়া বলিলেন, পটোল অতি জঘন্য তরকারি £ 
বোলে দিয়া, ঝোলটাই খারাপ করিয়াছে । ইহা শুনিয়া, 
উমেদারেরা বিন্বয়াঁপন্ন হইয়া কহিলেন, কি অন্যায়! আপন 
কার ঝোঁলে পটোল ! ! পটোল ত ভত্র লোকের খান নয় । 
কিন্তু, ঝোলে যত গুলি পটোল ছিল, বারু ক্রমে ক্রমে সকল 
গুলিই খাইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, পটোঁলটা তরকারি 
বড় মন্দ নয়। তখন উমেদাঁরেরা কহিলেন, পটোল তর- 
কারির রাজ।; পৌড়ান, ভাঙজুন, সুক্তায় দেন? ডালনায় দেন, 
চড়চড়িতে দেন, ঝোলে দেন ছোঁকাঁয় দেন, দম করুন, 
কালিয়। করুন, সকলেই উপাদেয় ছয় ; বলিতে কি, এমন 
উত্রুষ$ট তরকারি আর নাই। বাবু কহিলেন, তোমরা! ত 
বেন লোক £ যেই আমি বলিলাম, পটোল তাল তরকারি 


পঞ্চম উল্লাস | ৪৯ 


নয়, অমনি তোমরা পটোঁলকে নরকে দিলে ; যেই আমি 
বলিলাম, পটোঁল বড় মন্দ তরকারি নয়, অমনি তোমর। 
পটোলকে স্বর্গে তুলিলে | উমেদাঁরেরা কহিলেন, মহাশয়, 
আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; আমরা বোলেরও 
উমেদাঁর নই, পটোলেরও উমেদাঁর নই, উমেদার আপনকার £ 
আপনি যাঁহাঁতে খুসি থাঁকেন, তাহাই আঁমাঁদের সর্ব প্রযত্তে 
কর্তব্য । এরেই উত্তর শুনিয়া, বাঁরু নিরুত্তর হইলেন | 

জীমাঁন্‌ বিচ্ভাবাশীশ খুড় মহাশিয়েরা এই মনোহর উপা- 
খ্যানের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল । তাহারা শাকের উমেদাঁর 
নহেন, ধর্শেরও উমেদার নছেন 5 তীহাঁরা উমেদার পয়সার ; 
পয়সীওয়ালারা যাঁহাতে খুনি ঘাঁকেন, তাহাই, তাহাদের 
সর্ব প্রধত্বে কর্তব্য বলিয়া» নিবিবাদে স্থিরীক্কত হইয়। 
রহিয়াছে । 

বদি বলেন, সকল পয়সাওয়ালারা ত পয়সা দেন না, 
তবে কি জন্য তীহাঁদের সকলকে খুনি করিবার চেষ্টা 
করিবেন । ইহার উত্তর এই, খুড় মহাঁশয়েরা, গুড়কলস- 
পিপীলিকা । গুড়ের কলসীর মুখ এমন বদ্ধ করা আছে 
যে, তাহাতে কোনও মতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবন। 
নাই ; অুতরাঁৎ, গুড় খাইতে পাওয়ার প্রত্যাশা সুদূর- 
প্রাহত; তথাপি পিগীলিকাঁরা, গুড়ের গীন্ধেই মাত 
হইয়া, কললীর চারি দিকে, সারি বাধিয়াঃ ঘুরিয়া 
বেড়াইতে থাকে । সেইরূপ, বিছ্ভাঁবাশীশ খুড় মহশিয়েরা, 
পয়সা পাঁন না পান, পয়সার গন্ধে অন্ধ হইয়া, যদি পাঁই 
এই প্রত্যাশায়, পয়সাওয়ালার গদির নীচে গরুড়ের ন্যায় 
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বলিয়া, প্লৌক পড়িয়া তোষাঁমোদ ও জল উদ্নু নীচু করেন, 
এবং, যৎকিঞ্চিৎ লাভের লোভনতবরণে অসমর্থ হইয়া, 
ইহকাঁলে ও পরকালে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া, পয়সা- 
ওয়ালাঁদের খাতিরে, তীছাদের অভিমত ব্যবস্থায়, অবিরূত 
চিতে, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন | শ্রীমতী যশোহর- 
হিন্দুধর্্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ সাঁধবৎসরিক অধিবেশনে নিম- 
জ্িত বিদ্ভাবাগীশের পাল, এবং পালের গোঁদ। শ্রীমান্‌ 
ব্রজনাথ বিভ্ভারত্ব খুড়, যে ব্যবস্থাঁপত্রে ত্বাক্ষর করিয়াছেন, . 
তাহা এ বিষয়ের নর্ব্বোতকৃষ দৃষটান্তস্থল। আশীর্বাদ করি, 
পুণ্যশ্লোক, পৃজ্যপাঁদ খুড় মহাশয়ের! চিরজীবী হউন । 

ধর্্মকথ! বলিতে খেলে, তাহাদের ঈদৃশ ব্যবহার, 
কোনও অংশে, দোঁষাঁবহ বলিয়া পরিগণিত হুইতে পারে 
না। কারণ, নীতিশী স্তরে ব্যবস্থাপিত আছে, 

অধন্য পুরুষো। দাস 
মানুষ পয়সার গোলাম । 

পয়সার জন্যে, মান্ৃষে না করিতে পারে, এমন করাই নাই । 
দেখুন, ছুরি, ডাঁকাইতি, গলায় ছুরি, জুয়াঁচুরি, বাটপাড়ি, 
জাল সাক্ষী, জাল দলীল, জাঁল মোকদ্দমা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, 
প্রতাঁরণ! প্রভৃতি এ দেশের লোকের অঙ্গের আভরণ হইয়! 
উঠিয়াছে। যিনি, যে পরিমাণে এই সকল বিষয়ে ক্ত- 
কার্ধ্য হইতে পারেন, তিনি, সেই পরিমাণে, সীধুসমাজে, 
বাহাছুর বলিয়া, গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন। 

অবশেষে, শ্ীমান্‌ বিষ্ভারত্ব খুড়কে, কিছু উপদেশ 
দিয়া, এবারকাঁর মত, জীল গুড়াইতেছি । 
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খুড় মহাশয় ! 

আপনি বেয়াড়া পণ্ডিত ; কিন্তু, আপনকার মত, বেয়াড়। 
আনাড়িও প্রায় চক্ষে পড়ে না। যে দিন, সর্বপ্রথম, 
আপনার চাদমুখ নয়নগোচর করিয়া মানবজম্ম সফল 
করি ঃ নে দিন, ব্যবস্থা! দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না, 
এেই করুল দিয়া, হদদযুদ্দ আনাঁড়ির কর্ম করিয়াছিলেন। 
সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন উত্তর কালে, আঁর কখনও, 
ওরূপ মুখআলগা! না হন। যশোহরহিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভার 
সভ্য মহোঁদয়দিগের আহ্বান অন্থুসাঁরে, সভায় উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন, বেন করিয়াছিলেন ১ তাহার সভায় বক্তৃতা 
করিতে বলিয়াছিলেন, ভালই £ আপনকাঁরদের দস্ভর মত, 
পাগলের ন্যায়, কতকগুলা অগড়ম বগড়ম বকিয়াঃ খানিক 
ক্ষণ গোলমাল করিয়া, বিদাঁয় লইয়া চলিয়! গেলেই, বেস 
হইত | তাহ! না করিয়া, বক্তৃতা লিখিয়া, ফাঁদে পা দিলেন 
কেন। যেরূপ জড়াইয়া পড়িয়াছেন, ছাড়াইয়া৷ উঠা 
কঠিন। বলিতে কি, আপনি অতি বড় বন্ধেশ্বর । এক্ষণে, 
আপনাকে এই উপদেশ দিতেছি, আপনাদের সমাজের 
সর্বপ্রধান নৈয়ারিক শ্ীমান্‌ ভূবনমোঁহন বিষ্যারত্ব খুড় 
মহাশয়ের নিকট, কিছু দিন জ্ঞান শিক্ষা করিবেন । তিনি, 
আপনকার মড, বেহৌস আক্কাদিয়। ছোকরা, ব1 কাছা- 
আলগা লোৌক, নহেন। 

. কিছু দিন হইল, নৈয়ায়িক বিভ্ভারত্ব খুড়। শিয়ালদছ 
ইফ্টেশনে, খুলনার অন্তঃপাতী নৈহাডীনিবাসী জীযুক্ত বাবু 
কৈলাসচন্দ্র বসুর নছিত, বিধবাঁবিবাঁহু বিষয়ে» বাদানুবাদ 
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করিতেছিলেন | বিষ্তানাগর, বচনের অযথ। অর্থ লিখিয়া, 
লোককে প্রতীরণ। করিয়াছেন » নৈয়ায়িক বিস্ারত্বব খুড় 
এইবূপ বলাতে, নিকটবর্তী এক ব্যক্তি কছিলেন, বিষ্ভাঁ 
সাগর, বনের অযথা অর্থ লিখিয়া, লোককে প্রতাঁরণ। করি- 
য়াছেনঃ যদি আপনকাঁর এরূপ বোধ ও বিশ্বীন থাকে, 
তাহা হইলে, এ সমস্ত লিখিয়া, অর্ধ সাধারণের গোঁচরাঁর্থে 
প্রচারিত করা আপনকাঁর উচিত। তাহাতে নৈয়াঁয়িক বিষ্ভা- 
রত্বু খুড় কহিলেন, 
“শতং বদ মা লিখ ।” 
শতবার বলিও, লিখিও ন। 

কোনও বিষয়ে কোঁনও কথা বলিলে, যদি উত্তর কালে 
ধরাধরি পড়ে, কোঁন শীলা বলিয়াঁছে বলিলেই, নিষ্কৃতি 
পাওয়া যায়; লিখিলে, ফাঁদে পা দেওয়া হয়, সহজে 
এেড়াইতে বা ভীঁড়াইতে পারা যায় না । এজন্যই, পূর্বোক্ত 
নীতিবাঁক্যে লিখিতে নিষেধ । দেখুন দেখি, আপনারা 
ছুজনেই, এক এক বিষয়ে, সর্ধবপ্রধাঁন সমাজের সর্বপ্রধাঁন 
ব্যক্তি ; উভয়েই বিষ্তারত্ব উপাঁধি ধরেন ; উভয়েই সর্ধত্র 
সব্বপ্রধান বিদাঁয় মারিয়া থাকেন । কিন্তু, বুদ্ধি ও বিবেচন। 
বিষয়ে, উভয়ের আঁসমীন জমীন ফরক। তিনি, পাগলের 
মত বেড়বেড় করিয়া বকিয়ী, লৌককে জ্বালীতন করিতে 
অম্মত আছেন 2 কিন্তু; লিখিয়! ফাঁদে পা দিতে, কোনও 
মতে, সম্মত নছেন। আপনি এমনই আনাড়ি, তাড়াতাড়ি 
লিখিয়া, ফাঁদে প। দিয়। জড়াইয়। পড়িলেন । 

যদি বলেন, আমার উপরেই তোমার এতটা চোট 
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কেন। 'আমাতে ও নৈয়ায়িক বিষ্ারতুতে তফাৎ কি। 
আমরা উভয়েই ত, বিদায়ের সময়, এক ব্যবস্থায় স্বাক্ষর 
করিয়াছি । ইহা সত্য বটে, আপনারা উভয়েই এক ব্যব- 
স্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন) কিন্তু, সে জন্যে আমি আপনা 
দিকে ধর্মতঃ অপরাধী করিতে পারি না। সে স্বাক্ষর 
আপনারা স্বেচ্ছা পূর্বক করেন নাই; ভাহা কেবল 
পয়সাওয়ালাদের খাতিরে ও গীড়াগীডিতে করিতে হুই- 
যাছে। এ স্বাক্ষর না করিলে, আঁপনাঁদের, এ জন্মে 
আর, যশোহ্‌র প্রদেশে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিত 
না; এেবং সেরূপ ঘটিলে, আঁমিই আবার আঁপনাঁদিগকে, 
আঁনাঁড়ির চুড়ীমণি ও বেঅকুফের শিরোমণি বলিয়া, শত 
সহ বার তিরক্ষাঁর করিতাঁম। পয়সাঁওয়ালাদের মনো- 
রঞ্জনই বিস্তাবাশীশ দলের বিগ্ভাভ্যাস ও শীস্ত্ানুশীলনের 
এক মাত্র উদ্দেশ্বা, ইহ? কাঁহাঁরও অবিদিত নহে। আমার 
তুন্মন বিচারে, সে বিষয়ে আপনাদের সাত খুন মাঁপ। 
আঁপনকাঁর সন্তোষার্থে»9 অধিক আর কি বলিব, পয়সা! 
ওয়ালাদের খাতিরে ব1 পীড়াপীডিতে, কোনও কর্ম করিলে, 
যদি কেহ. আপনাদের উপর, কোনিও প্রকারে, দোষারোপ 
করিতে অগ্রসর হয়, আমি খোদহাকিমি করিয়া, শ্রীমতী 
যশোহ্রহিন্দুধর্রক্ষিণী সভা দেবীর সহায়তা গ্রহণ পূর্বক, 
তাহাকে ফাঁসি দিতে, শুলে চড়াইতে, অথবা জন্মের মত 
দ্বীপাত্তরে পাঠাইতে, ক্ষণ মাত্র বিলধ করিব না । 

কিছু দিন হইল, অধুনা লোকান্তরবাসী, এক চিরস্মর- 
ণীয়, বহুদরশী বিচক্ষণ, 
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পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্কে মুর্খে দোষা হি কেবলম্‌। 
এই নীতিবাঁক্যের, “পণ্ডিতের সৰ গুণ, দোঁষের ষধ্যে বেটারা 
বড় মুর্খ” এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। নিবিষ্টচিত্তে, বিশিষ্ট- 
রূপ বিবেচনা করিয়া বন্গুন দেখি, এই চমৎকারিণী ব্যাখ্যা, 
সর্বাৎশে হুসঙ্গত বলিয়া নির্বিবাঁদে প্রতিপন্ন হয় কি না। 
যাহা! হউক, আপনি আর এক্সপ কাঁচ কর্ণ না করেন, 
এেই আমার প্রার্থনাঃ এই আমার অন্থুরোঁধঃ এই আমার 
উপদেশ । পুনরায় এরূপ কাঁচ কর্ম করিলে, যদিও; খুড় 
বলিয়া খাতির রাখিয়া, বাঁদরামি করিয়াছেন না! বলি + 
পাগলামি বা মাতলামি করিয়াছেন, এ কথা৷ বলিতে কিছু 
মীত্র সন্কুচিত হইব না। অলমতিবিস্তরেণ 2 অর্থাৎ, এ 
বার এই পর্য্যন্ত | 
 খুড়র গুণের কথা অতি চমৎকার । 
এমন গুণের খুড় ন৷ ছেরিব আর ॥ 
খুড়টির গুণের বালাই লয়ে মরি। 
খুড়র পিরিতে সবে বল হরি হরি ॥ 


হরিবোল! হরিবোল! 
হরিবোল! 


ইতি প্রীব্রজবিলাসে মহাঁকাব্যে কস্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ক্ৃতৌ। 
পঞ্চম উল্লাসঃ। 


সমাগুমিদম্‌ পূর্বার্ধমূ। 


প্রথম পরিশিষ্ট । 


পিপিপি পাপা পাস 





সি 


জনমেজয় খুড় মহাশয় যখন উপাধি পান, সে সময়ে আমি অন্যমনস্ক 
ছিলাম। এজন্ত, তিনি কি উপাধি পাইলেন, শুনিতে পাই নাই। পার্খবস্তা 
লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, কেহ কেহ কহিলেন “কপিরত্ব*, কেহ কেহ 


কহিলেন, «কবিরত্ব* । আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। উভয় পক্ষে লৌক- 
সংখ্যা সমান, স্থতরাৎ, অধিকাংশের মতে কাধ্য শেষ করিবার পথ ছিল ন।। 


অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়া, আপাতডঃ “কপিরত্ব” বলাই সাব্যস্ত 
করিলাম । কারণ, যর্দি উত্তর কাঁলে কবিরত্ব বলিতে হয়, তাহার পথ 
পরিক্ষার রহিল। কপ._ই এই ছুয়ের সন্ধি করিলে, কবি হইতে পারিবেক ; 
কিন্ত, এখন কবিরত্ব বলিলে, যর্দি উত্তর কালে কপিরত্ব বলা আবশ্তক দাড়ায়, 
তাহার আর উপায় থাকিষেক লা? ব্যাকক্ূণের হুত্রে অনুসারে, স্বরবর্ণ পন্পে 
থাকিলে, পর্দের অস্তস্থিত প স্থানে ব হয়) কিন্ত, বৰ স্থানে পহুইবার বিধান 
নাই। যদ্দি কেহ আপত্তি করেন, প স্থানে ষে ব হয়, তাহ বর্গীয়; কিন্ত 
কবি শব্দের ব আত্ত-স্থা ;ঃ এমন স্থলে, ওরূপ সন্ধি দারা, কি রূপে, কবিশ্ব 
মম্পন্ন করিবে । ইহার উত্তর এই, খন এ দেশে উভয় বকারের, কি আকার, 
কি উচ্চারণ, কোনও অংশে কোনও প্রভেদ নাই, তখন বর্গীয় ও অন্তঃ্থ। 
বকারের কথা ভুলিয়া, আপত্তি উত্থাপন কর। খাঁটি বোকার কর্ম । 

এক গ্রামে দুই বিদ্যাবান্মীশ খুড় ছিলেন। ইহার! ছুই সহোদর । ছোষ্ঠ 
নৈয়ায়িক, কনিষ্ শ্মার্ত । এক দিন, এক ব্যক্তি ব্যবশ্থা! জানিতে গিয়াছিলেন। 
ম্মার্ভ বিদ্যাবাগীশ বাঁটীতে নাই শুনিয়া, তিনি চলিয়! যাইতেছেন দেখিয়া, 
নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশ জিজ্ঞাস করিলেন, ভূমি কি জন্তে আসিয়াছ। তিনি 
কহিলেন, আমার একটা তিন বৎসরের দৌহিত্র মরিয়াছে ; তাহাকে পুতিব 
বা পৌঁড়াইব, ইহার ব্যবস্থা জানিতে আশিয়াছি। নৈয়ায়িক অনেক ভাবিয়! 
চিত্তিয়া কহিলেন, তাহাকে পুতিয়া ফেল। সে ব্যক্তি জানিতেন, তিন বৎসরের 
ছেলেকে পোড়াইতে হয়, পুতিতে হয় নী; তথাপি, সন্দেহ করিয়া, জিজ্ঞাসা 
করিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে, পুতিতে হইবে, এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তিনি 


৫৩ প্রথম পরিশিষ্ট । 


সন্দিগ্ধ মনে ফিরিয়া যাইতেছেন$ এমন সময়ে, পথিমধে? ম্মার্ভের সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে, জিজ্ঞাসিলেন, পুতিব না পোড়াইব। তিনি পৌঁড়াইতে বলি- 
লেন। তখন সে ব্যক্তি কহিলেন, তবে বড় মহাঁশয় পুতিতে বলিলেন, কেন। 
স্মূর্ভ, জ্যেষ্ঠের মীন রক্ষার জন্ত, কহিলেন, তিনি পরিহাপ করিয়াছেন । অনস্তর 
তিনি, বাটীতে গিয়া, জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, কি বুঝিয়া আপনি এমন ব্যবস্থ। 
দিলেন; পোঁড়াইবার স্থলে পুতিতে বলা অতি অন্তায় হইয়াছে । নৈয়োয়িক 
কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচন। করিয়াই, পুতিতে বলিয়াছি। পিয়া 
রাখিলে, যদি পোঁড়াইবার দরকার হয়, তুলিয়। পোড়াইতে পারিবেক ; কিন্ত, 
ঘদি পোঁড়াইতে বলিভাম, তখন পোঁড়াইয়া ফেলিলে, যদি পুতিবার দর- 
কার হইত, তখন কোথার পাইত। 

যেমন পোঁড়াইবাঁর দরকার হইলে, তুলিয়া পোড়াইতে পারিবেক, এই 
হবিবেচন। করিয়া, নৈর়ায়িক পুতিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন ; সেইরূপ, কবিরত্ 
রল। আবশ্তক হইলে, প স্থানে ব করিলেই চলিবেক, এই বিবেচনায়, উত্তর 
'কালের পথ পরিষ্কার রাখিয়া, আমি কপিরত্র উপাধিই সাব্যস্ত করিলাম » 
পরে যদি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, খুড় মহাশয় কবিরত্র উপাধি 
পাইয়াছেন; তখন, পূর্কেক্ত প্রণালীতে, প স্থানে ব করিলেই, সর্বাংশে 
নিখিরকিচ হইবেক | 

কপিরদ্ু উপাধি সাব্যস্ত রাখিবার জন্য, যে প্রবল কি ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
'দেখাইলাম, তাহ! অকাট্য) কার বাপের সাধ্য, তাহাতে দত্তপ্কট করে। 
এমন কি, নরদ্বীপচন্দ্র, পণ্ডিভাগ্রগণ্য, স্তপ্রসিদ্ধ বাঁশী,” নৈয়ায়িক পালের 
গোদা,: জ্রীযুত ভূবনমোহন বিদ্যার খুড় মহাশয়ও, সাহস করিয়া, তাহার 
প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইতে পারিবেন ন1। 

কিধ্ত, শান্রকারের1ও ব্যবস্থা করিয়! রাখিয়াছেন, 


“গ্রথমোপস্থিতপরিত্যাগে প্রমাঁণাভাবঃ, 
হা গ্রথম উপস্থিত, তাহার পরিত্যাগ অপ্রামাণিক। 


বর্ণমাল। পাঠ করিতে আরম. করিলে, প প্রথম উপস্থিত হয়, তহুপরে 
বঃ এমন স্থলে, প পরিত্যাগ করিয়! ব ধরিতে গেলে, অর্থাৎ কপিরত্ব না 
বলিয়। কবিরভ্ত বলিলে, উপরি দর্শিত প্রামাণিক ব্যবস্থার অপ্রাম|ণ) ঘটে। 


প্রথম পরিশিষ্ট । ৫৭ 


অপিচ, প অক্ষরটি মোল্রায়ম, ব অক্ষরটি কড়া; জনমেজয় খুড় যেরূপ 
রসিকের চূড়ামণি, তাহার উপাধিটি ঘত মোলায়ম ক্ষরে বানান যাইবেক, 
ততই মানানসই হইবেক$ এ বিবেচনাতেও, কপিরদ্ব বলাই উচিত ও 
আবস্তক। সভায় উপস্থিত বিদ্যাবাগীশ পালের মধ্যে, যর্টি কেহ বহুদর্শা 
আলঙ্কারিক থাকেন, তিনিই এই মীমাংসাটির প্রকৃত রূপ তাঁপর্য্য গ্রহ করিতে 
পারিবেন। শ্মার্ত নৈয়ায়িক প্রভৃতি পালের গোদারা, ফেলফেল করিয়! 
চাহিয়া! থাকিবেন, ভিতরে প্রবেশ করিতে পাঁবিবেন না। 

অপরঞ্ণ, প্রামাণিক লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যা, ঘটকচূড়ামণি, 
প্রথম দশায়, “কচি পাঠা” এই অপূর্ব উপাধি পাইয়াছিলেন। বোকা পাঠ! 
উপাধি হইলে, তিনি লোকালয়ে অধিকতর বলবিক্রমশালী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারিবেন, এই প্রবল যুক্তি দেখাইয়া, কেহ কেহ কচি শব্দ স্থলে 
বোক1 শব্দ বসাইতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে নান! তর্ক ও বিস্তর বাদান- 
বাদও হইয়াছিল। অবশেষে, "বোকা পঠী” অপেক্ষা “কচি পাঠা” মোলায়ম, 
নিরবচ্ছিন্ন এই বিবেচনায়, “কচি প1ঠ1” উপাধিই সাব্যস্ত হয় । এ অনুসারেও, 
কপিরক্ উপাধি সাব্যস্ত হওয়াই, ঘটকচূড়ামণি খুড় মহাশয়ের পক্ষে, সর্ব্বতো- 
ভাবে বিধিসিদ্ধ হইতেছে 


দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । 


০২ ৮০৮ পিপি ০ এনা ৩ 2৮0৯০ এপ 


অনার্তাঃ কিল পুরা স্ত্রির় আসন বরাঁননে । 
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহানিনি ॥ 
তাপাং বুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ স্থুভগে পতীন্। 
ন[ধর্মহতভৃদ্ববীরোহে স হি ধর্সঃ পুরাভবৎ ॥ 
গ্রমাণদৃষ্টো ধর্মমোহয়ং পুজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ | 
উত্তরে চ রন্ডোরু কুরজ্যগ্ভাপি পুজ্যতে ॥ 
স্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধন্মঃ সনাতনঃ ॥ 
অস্ষিং-স্ত লোকে ন চিরান্মব্যাদেয়ং শুচিন্মিতে । 
স্থাপিত যেন ষস্মাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু ॥ 
বভুবোদ্দালকে। নাম মৃহধিরিতি নঃ আুতম্‌ । 
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুক্রস্তস্তাভবন্থ্নিঃ। 
মর্ধ্যাদেয়ং রুত। তেন ধন্্যা বৈ শ্বেতকেতুনা । 
কোঁপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থৎ তং নিবোধ মে ॥ 
শম্বেতকেতে।ঃ কিল পুর! বমক্ষং মাতরৎ পিতুঃ। 
জগ্রাহ ত্রাহ্ষণঃ পাঁণৌ গচ্ছাৰ ইতি চীত্রবীৎ ॥ 
খবিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্চোদিতঃ | 
মাতরং তং তথ! দৃষ্নী নীয়মাঁনাৎ বলাদিৰ ॥ 
ভ্রুদ্ধং তন্ত পিতা দৃষ্ী। শ্বেতকেতুমুবাচ হ। 

মা তাত কোঁপৎ কাঁধীন্ত্বমেষ ধম্মঃ সনাতনঃ ॥ 
অনার্তা হি সর্কেষাৎ বর্ণানামঙ্গনা ভুবি | 

যথ। গাঁবঃ স্থিতান্ডাত স্বে ন্বে বর্ণে তথ! প্রজাঃ ॥ 
খষিপুজোহথ তং ধন্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে | 
চকাঁর চৈৰ মর্ধ্যাদামিমাং স্্রীপুংসয়োভূৰি ॥ 
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মান্ধষেষু মহাভাগে নত্েবান্যেষু জন্তু 

তদ প্রভৃতি মধ্যাদ| স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্‌ | 
রুচ্চরস্ত্যাঃ পতিৎ নার্ধ্যা অস্ত প্রতি পাঁতকম্‌। 
জরণহত্যাসমৎ ঘোর ভবিষ্যত্যস্ুখাবহম্‌ ॥ 
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমার্রক্গচারিণীম্‌। 
পতিব্রতাঁমেতদেব ভবিতা পাতিকং ভুবি ॥ 

পত্যা নিবুক্ত! যা চৈৰ পত্রী পুক্রার্থমেব চ | 

ন করিষ্যতি তনম্যাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব্‌ হি। 

ইতি তেন পুর! ভীরু মর্যযাদ। স্থাপিত বলাৎ। 
উদ্দালকন্য প্ুজ্রেণ ধম্ম্য। বৈ শ্বেতকেতুন। (১) | 


পাণ্ড, কুস্তীকে কহিতেছেন, হে স্ুযুখি! চাকুহাসিনি! পূর্ব কালে 
জীলোকের। অকুদ্ধা, স্বাধীনা, ও স্বচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পিকে অতিক্রম 
করিয়া, পুরুষাস্তরে উপগতা হইলে, তাহাদের অধর হইত ন1। পূর্ব কালে 
এই ধন্ম ছিল; ইহা প্রামাণিক ধর্ম; খষিরা এই ধশ্ম মান্য করিয়। খাকেন; 
উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম মান্য ও গ্রচলিত আছে । এই সনাতন ধর্ম 
দীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অন্গকুল । যে ব্যক্তি যে কারণে লোকে এই নিয়ম 
স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি, শুন । শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে 
মহর্ষি ছিলেন; শ্বেতকেতু নামে তাহার এক পুত্র জন্মে । সেই শ্বেতকেতু, ষে 
কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া, এই ধর্শযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহ। শুন | 
একদ। উদ্দালক, শ্বেতকেতৃ, ও শ্বেতকেতুর জননী, তিন জনে উপবিষ্ট আছেন; 
এমন সময়ে, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন, এবং, এস 
যাই বলিয়া, একান্তে লইয়| গেলেন । তখন, খধিপুভ্র, এইরূপে জননীকে নীয়- 
মানা দেখিয়া, সহ্য করিতে ন। পারিয়া, অভ্যস্ত কৃপিত হইলেন । উদ্দালক শ্বেত- 
কেতুকে কুপিত দেখিয়! কহিলেন, বৎস! কোপ করিও না, এ সনাতন ধর্ম । 
পৃথিবীতে নকল বর্ণেরই শ্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেসন স্বচ্ছন্দ বিহার করে, 


পপর এ+ ৯৯৮ পপ পা প্লাক পাপ পরপর 


(১) মহাভারত । আঁদিপর্ব | ১২২ অধ্যায়। 


৬০ দ্বিভীয় পরিশিষ্ট! 


মলষ্যেরাও সেইরূপ ম্বন্ব বর্ণে হ্বচ্ছন্দ বিহীর করে। খধিপুত্রে শ্বেতকেু, 
সেই ধর্ম সহ্য.করিতে না পারিয়া, পৃথিবীতে ভ্রীপুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন 
করিয়াছেন। হে মহাভাগে ! আমরা শুনিয়াছি, তদবধি এই নিয়ম মনুষ্য 
জাতির মধ্যে খ্রচলিত আছে; কিন্তু অন্য অন্য জন্তদিগের মধ্যে নহে। 
অতঃপর, যে নারী পত্তিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্বণহত্যার সমান অস্মুখ- 
জনক ঘোর পাতক জন্মিবেক । আর, যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীল। পতিব্রতা 
পত়্ীকে অতিক্রম করিবেক, তাঁহারও ভূতলে সেই পাতক হইবেক । এবং যে 
স্ত্রী, পতি কর্তৃক পুত্রার্থে নিষুক্তা হইয়া, তাহার আজ্ঞ। প্রতিপালন ন| করিবেক, 
তাহারও এই পাতক হইবেক ॥ হে ভয়শীলে ! সেই উদ্দালকণুক্র শ্বেতকেতু, 
বণ পূর্বক, পুর্ব কাঁলে এই ধর্দরযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন । 
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